


অবতন্াণিক। 


ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাঁসে বাংলার তৃমিকা অনন্ত-_সেবুগেও, এবুগেও। 
ঘছ জাতি-উপজাতির মিলন ঘটেছে বাংলার মাটিতে, সংস্কাতির অজস্র ধারা 
মিশেছে এখানে । যাঁগযজ্ঞ বা ব্রাহ্ণ্যধর্মের আচার-অমুষ্ঠানকে কোনদিন 
বাংল! প্রশ্রয় দেয়নি। শাস্ত্রপাণি উত্তরভারতের জ্রকুটিকে বরাবর অগ্রাহন 
করেছে । দেবতার ওপর আসন দিয়েছে মানুষকে | দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে 
দেবতা । বাংল! মানবপন্থী চিরকাল। আর্বিধানে বাংল! ছিল নিষিদ্ধ দেশ, 
এখান থেকে ফিরে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে পবিত্র হতে হত। তবু সে 
স্ব্মচু)৩ হয়নি । ববীন্্রনাথেব ভাষায় £ এথাঁনে তৃমি উর্বর । বীজ মাত্রেই 
এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ 
দাবি আছে ।"'.পুবাতন মন্দিব প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয়না । '" 
পুরাতনের মৃত্ত পাষাঁণভার এখানে না! সইঙ্গেও জীবনের দাবি-দাওয়া এখানে 
পুরোপুরি সফল হবে। প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখান্দে 
সাডা মিলবে । 

প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের নিদর্শন চর্যাগীতি। চর্যাগীতিকারর। ছিলেন 
অস্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। সংস্কৃত রূপরীতিকে তারা ্রিহার করেছিজেন, 
বৈদিক ধ্যানধারনাকে অস্বীকার । লৌকিক ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মীধ্যমে 
সমসাময়িক গণমানসেরই আশ্চর্য প্রতিফলন চর্যাগীতিতে। মধ্যযুগের বাংল! 
কাব্যের মূল স্থুর মানবতাবাদ। রাহ্রিক ঝড়ঝঞ্ধায় বিক্ষুব্ধ সামাজিক জীবনের 
অনুপম রূপায়ণ মঙ্গলকাব্যগুলি। সাধারণ মাচুষের দৈনন্দিন জীবনের, 
স্কুখছুঃখ-মিলনবিরহের, শাস্তি-সমৃদ্ধি-নিরাপত্তার আকুল কামনার বাস্তবনিষ্ঠ 
চিত্র। মঙ্গলকাব্যের দেবতাও বৈদিক নন, লৌকিক। তার ভাবাঁও। 
ইসলামের আবির্তাবে বাংলায় যে-্রীতিহাসিক সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটে তার পরম 
বিকাশ শ্রীচৈতস্ঠ। ভাববিদ্রোহের মুত্ত প্রতীক চৈতন্তদেব । তাঁর মানবধ্ম__ 
এই গুপ্ত ভাবনিন্থু ব্রহ্ম না পাঁয় এক বিন্দু হেন ধন বিলাইল সংসারে । 
ষোড়শ শতকের রৈষ্কব গীতিকবিত। ও চৈতন্চচরিত কাব্যের নায়ক রূপকাশ্িত 


ছেধতাঁও নন--দেবপ্রতিম মানুষ । রুফের যড়েক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা 
অরবপু তাহার খ্বরূপ। কিন্ত-_ 
কিন্ত, যুগে যুগে প্রবলকণ্জে উচ্চারিত এই মাঁনবধর্স বর্ণাশ্রম, 
্রাহ্মপ্যবাদ ও শ্রেণীবৈষম্যে মুষূর্ু ুহূযু সমাজকে রক্ষা করতে পারেনি । এ-গৃহ শাস্তি 
করুক বিরাজ মনত্চন বলে-_.কোি রনি এই বৈদিক প্রর্থনায়। কেননা, 
কোযানেঞগধু-দহান-আনশর উদ্চব্$ বোকণাই জাঁদাজিক পরিবর্তন ঘটাতে, 
দেশও, জ্তিন্ছে গতির পথে এগিয়ে নিয়ে €ঘতে পারে, মা-যদি-না লেই সঙ্গে 
ঘটে সসটীজের" অর্থ মৈতিক্ কনিয়াদদের মৌলিক কোন দ্ষপান্তর.। আর-আর 
মহাঙুকুষদের হত শ্রীটিতচ্চও ছিলেন ভাবলোকের বিদ্রোহী । প্রচন্দিত সমাজ- 
কাঠানদোয় তিনি আঘাত হানেননি। হানতে চাঁননি। তাই, স্কাব মৃত্যুর 
অব্যবহিষ্ত "পরেই দেখি” তৃন্দাবন আর নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে চৈতন্তভক্কর! 
দ্বিধাবিভক্ত |. ছু”দলই, ভ্রষ্ট তীর উদীরমানবিক আদর্শ থেকে। বাংলার 
সবাংস্কৃতিক ইতিহাসে চৈততন্যঞ্েবের অসাধারণ গৌরবময় ভূমিকা! স্বীকার করে 
নবজ্াগৃতির পুরোহিত তাঁকে বল! যায় না। তিনি ভাবজগতের 
মাত্র । ছুর্ধল শরীরে,অঅতুযুগ্র সুরার প্রতিক্রিয্নার মত সমাঁজজীবনকে 
ডা ২জ্ষাোলোড়িভ করেছিল দিঃসদ্দেহে-_সামাদিক সমস্যার স্থাধী কোন লমাধান 
করণে খারেনি1 . অধিকন্ত, এর অনিবার্য পরিণামে চৈতত্যপরবর্তী ও 
প্রাকইংরেজ বুগে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে আসে নৈরাশু- 
জঙ্গিউ-অ!াকারস্ধ্যায়। 
এক লক্মণ সেতু নর দুর্বলতা যেমন বাংলায় ইসলাম আধিপত্য কায়েম করেনি, 
তেমনি *পন্মাধীনভার জন্য শুধু মীর জাফর একা দ্বায়ী নয়। ঘ্যক্তিবিশেষের 
মঞ্জিদাফিক' 7ইছিহাল ' এগোয় না, যিনা পথ সেজন্টে প্রন্তভ হয়ে থাকে, 
পরিবেশ - হা! গলিতনথদস্ত সামন্ততান্িক স্বৈরাচারে, কুসংস্কারে 
$ুপুকতায়) রীতিতে আঁরব্যাভিচারে বাংলার সমাজজীবন: যখন মৃতকল্প-_ 
ইহাসের চেই-মহেন্্র লগ্নে "আক্তার 'ইংরেজ্ের। "ভারত-অভিবানে ঘাযাবর 
আর্ষের সবচে শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল দ্রুতগামী. অশ্ববাহিনী । . ইসলামের 
কী্াতে গতরবারি জান, হাতে 'কোক্আন--একেখ্বরবাগ আর অতুন গগভাজিক 
বাযর্স'।' এবুগে ইংরেজ নিয়ে এল শুগান্তকানী 'আঁু্গিক বিজ্ঞান ।* বৈদিক 
মঙ্করচনে :যা০ইন্নসি, ম্মধুনিক যন্ত্রবলে' তাই হয়েছে। প্রতিটি গৃহ অবস্থা 
স্বখসন্ৃদ্বির, জাগার হয়ে “আছো নওঠেবি, "তবু 'অসাধ্যলাধনস্পমন- নয় 


করে ৭; ব্হামানবাদের ববি কাদির হাদি "সহজ হই) হাবেই7 ভা? 
করবে বিজ্ঞাঙ্থ। 

বহুবার -স্ঠারত . কৈমেশিক্ষ আরক্রেদগে পরুতঘস্ত- হয়েছে--সেই হানাদারেরা হয় 
লুঠতরাজ করে চলে গিয়েছে, কিগ্বা নিহশেষে হ্একাজ হক্সেছে ভারত্তের 
সঙ্গে। ব্যতিক্রস গুধু আর্য আঁর ইসলামের অভিযান। শ্রবং 'ইংরেজের | 
সমসাময়িক ভারতীয় সপ্তযতার তুলনায় ইংরেজ-সভ্যতা ছিল উন্নততর | ভারতীয় 
গ্রামীণ সমঃজব্যবস্থার ভিত্তি ইংরেজ তেঙে ফেলেছে । ভারতীল্ম শিল্পবাণিজ্যের 
উচ্ছেদ ঘটিয়েছে । ভারতীয় সভ্যতার মহান অবদানগুলি নন্তাৎ করে দিয়েছে । 
ভারতে ইংরেজ শাসনের সমশ্র ইতিহাস নির্মম শোষণ আর পাশবি 
শাসনের হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত । তবু 

তৰু, ইংরেভই পরোক্ষ অষ্টা আধুনিক ভারতের । ইংরেজ শহর প্রতিষ্ঠা করে। 
নিজের প্রযোজনে নতুন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলে। ইংরেজেরই 
প্রশ্রয ও ন্নেংতপতলে ভারতে নতুন বণিক শ্রেণীর অত্যুদয়। অসদাপ্ঠ 
হলেও ভারতের সমাজঘিন্তাসে ইংরেজই প্রথম ঘটায় মৌলিক রূপান্তর । : 
মেদ্িনের ভারত মানে বাংলা । নেদিনের বাংলা মানে কলকাতা--“আঁজব 
শহর কলকাতা” । কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোঘাইয়ে প্রথম ঘটি স্থাপন 
করলেও বাংলাতেই নির্ণীত হয় ইংরেজের ভাগ্য, কালক্রমে কলকাঙ্তাই সংস্কৃতির 
প্রধান পীঠস্থান হয়ে ওঠে । এই সংস্কতির শ্রষ্টা ইংরেজ-হৃষ্ট নর্যস্প্রদায়। এই 
সংস্কৃতির শিকড় দেশের গভীরে নয়, এই সংস্কৃতির সঙ্গে জনসাধারণের বৃহদশর 
আস্তরিক যোগাযোগ নেই-_-সবই মত্যি--৩৭ অবদান এব ₹ স্ীকার্ধ। 

আর্য ও অনার্ধ এবং ত্রাক্ষণ্য ও ইমলাম সংস্কৃতি-সমঘ্বয়ের পর “এবার ঘটল 
তৃতীয় এঁতিহাসিক সংস্কৃতি-সংমিশ্রণ _সামস্ততস্ত্রী ভারত জার ধনতস্ত্রী ইউবোপ। 
যন্্শিল্লের প্রসারে দেশকালের গণ্ডি তিরোহিত হল। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার 
মধ্যে দিয়ে নব্যসম্প্রদায় পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানের সঙ্গে-কফরাঁসি বিপ্লবের 
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীন্তার, আধুনিক যুক্তিবাদের জাতীয়তাবোধের ও ব্যক্কি- 
খ্বাতস্ত্ের অজ্ঞাতপূর্ব আদর্শের সঙ্গে- পরিচিত হলেন। নতুন প্রেরণায় উদ্দী 
হয়ে উঠলেন । নবজাগৃতির জোয়ার এল। 

এই নবজাগৃতি শুধু নানসলোকের ফসল. লয়, তার একটা! সামাজিক বনিয়াদ্ড 
তখন গড়ে উঠেছে । তিনটি অধ্যায় একে তাগ কর! যায়-_রামমোহম, 
“ইয়ং বেজল» : ষধুম্ঘন-বক্ষিম-বিবেকানন্দ। নভুন ভাবগজার ভগীরখ' 


রাদযোহৰ, সেই গঙ্গায় বন্তার আবেগ এনেছিল "ইয়ং বেঙগ?, বস্তার পলিমাটিতে 
নতুন ফসলের সমারোহ স্থা্ি করলেন মধুহুদন-বন্ধিমরা! ৷ তৃতীয় অধ্যায় 
সিপাহী-বিক্রোছের পরবর্তী কাল, ভারতে সামস্ততন্ত্রের আত্মরক্ষার অস্তিমপ্রয়াস 
তখম ব্যর্থতায় পর্যবসিত । আধুনিক বাংল! সাহিত্যের জন্ম এই যুগে। 

সেযুগের শেষ কবি ভারতচন্ত্র, যুগসদ্ধির ঈশ্বর খপ্ত, এযুগের প্রথম কবি 
রঙ্গলাল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক কাব্য- 
সাহিত্যের পার্থক্য শ্ুণগত। আধুনিক বাংলা গগ্যেরও জন্ম এই যুগে। 
নাটক, প্রহসন, উপন্তাস ও ছোট গল্প সম্পূর্ণভাবে এধুগের দান। আর, 
অনুবাদ । এর আগেও অবিশ্টি বাংল! সাহিত্যে অনুবাদের রেওয়াজ ছিল, কিন্ত 
অনুবাদ-সাহিত্য স্বতন্থব একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়। নতুন কৃষ্টির 
প্রান্কালে অন্বাঁদের বাতায়নপথেই বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলার অন্তর্গত! 
গড়ে ওঠে । 

সমাজচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্বোধ, আত্মমুখিত! ও আত্মপ্রসার, এবং জাতীয়তাবোধ 
--আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। যুগসন্ধির ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয়তাবোধের 
গ্রথম ল্ফুরণ। বিদেশের ঠাকুরের বদলে স্বদেশের কুকুরকে তিনি শ্রেয় মনে 
করেন। গুপ্ত কবির এক চোখ ছিল অতীতের দিকে, আরেক চোখ 
বর্তমান্-্ভাই ভবিষ্যতের পথ চিনে নিতে পারেননি । শিষ্ত রঙ্গলাল গুরু- 
অতিক্রদী : ইতক্পেজি কাব্যের রোমান্দ্:রদ আনিয়া দিয়া রঙা বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের মুখ ফিরাইলেন নববুগের দিকে । অবাস্তর কারনিক 
পরিবেশে সুল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি উতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে 
গ্রহণ করিলেন কাব্যের বিষয়রূপে ৷ ইংরেজি-শিক্ষিতের অবচেতনায় পরাধীনতার 
বেদন। যে অস্বস্তি জাগাইয়াছিল তাহার কথঞ্চিৎ প্রলেপ যোগাইল টডের 
রাজস্থান কাহিনী । রাজপুত-বীরত্থের গল্পে বাঙ্গালীর দেশগৌরববোধ খাড়। 
হইবার অবলছ্বন পাইল। ইংরেজি শিক্ষিত প্রথম বাঙ্গালী কবি রঙ্গলালও তাই 
উডের ভাগার হইতে কাবোর বিষয় নির্বাচন করিলেন ।-*"*পদ্মিনী উপাখানি'-এ 
শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার চিত্তের নিগৃঢ় অন্তৃতিক্ষে কতকট। বায় দেখিয়! 
নাশ্বস্ত হইল।...কাব্যরঙ্গভূমিতে মধুকুরনের প্রবেশের পূর্বে রঙ্গলাল নান্দী 
শ্নাহিয়াছিলেন। (স্থকুমার সেন £ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড )। 
আধুনিক বাংলা দাহিত্যের প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান” । প্রথম ব্যক্তি- 
্বাতত্্যবাদী কবি মধুশদন। বিপ্রোহী তিনি ব্যক্তিজীক্নে, .কবিজীবনেও। 


বাংল! কাব্যে নবধুগের প্রবর্তক | দুর্বার প্রারাবেগ, আর সমসাময়িক ঘণ্ঘগটিল 
সমাঁজদানসিকতার শিল্পায়ণে মধুশুদন ভাম্বর। ইংরেজি শিক্ষা এবং 
দেশি-বিদেশি খাপদী সাহিত্যের সচেতন অক্রিয় অনুণীলনের সাহাদ্যে তিনিই 
প্রথম নিজম্ব একটি বাব্য-পরিমণ্ডপ গড়ে তোলেন। ব্যক্তির মুক্তিতে 
তিনি বিশ্বাসী, ব্যক্তির মর্যাদায় আস্থাবান। তার কাব্য ও নাটকের 
নায়কনায়িকারা রক্তমাংসের নরনারী- একেকটি আইডিয়ার প্রতীক নয়, 
চিরাচরিত টাইপ না। তারা হাসে, কাদে। তুল করে, অন্ুতাপে দগ্ধ হয়। 
প্রচলিত ধ্যানধারনার প্রতি তাঁর অশেষ অনীহা! । পররাজ্যে হানাদার 
অবতার রামের চেয়ে শ্বাধীনতা রক্ষাষ অকুতোভয় রাক্ষমরাজের প্রতি তাঁর 
সহাভূতি সোচ্চার। মেঘনাদ তাঁর কাছে ৫ /%%6 79010, রাবণ 0 070৫ 
1611016, শ্লীবিভীষণ & 800%%0761) এবং রাম ও তার বানরবাহিনীকে তিনি 
স্বণ। করেন । তবু রাবণকে পরাজিত হতে হয় । প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য 
রোধে. ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি মধুস্দনকে অনৃষ্টবাদী করে তোলে। 

মধুস্দনের কবিকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তীর চতুর্ঘশপদী কবিতাঁবলী। আত্মমুহী, 
কবিতা রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস। দেশপ্রেমমূলক কবিতার সুচনা! রঙ্গলালে, 
তাতে বীররসের আবেগ সঞ্চার করেন হেম, নবীন। আত্মমুখী _ কবিতা 
আধুনিক গীতিকাব্যের খাতে প্রবাহিত হয় বিহারীলালের হাতে । বাংলা 
কাব্যের বাংলা সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিকাশ ববীকজ্জনাথে। এ-বিকাশের 
বিশেষণ অনির্বচনীয়। ভাববস্তর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের বহিরঙগেয 
পরিবর্তনও অনিবার্ধ। পর্নাব ত্রিপদী মালঝণাপের চিরাচ্িষ্ক কাঠামোয় কিছুটা 
বৈচিত্র্য এনেছিলেন রঙ্গল।ল, মধুস্থদন ঘটালেন বৈপ্লবিক বপাস্তর- পারের 
শৃঙ্খলমুক্ত অমিত্রাক্মর ছন্দ, ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির স্থসংহত প্রকাশের 
অন্থুপম বাহন সনেট । নাটক, উপন্ঠাস পুরোগুরি আধুনিক যুগের দান__ধনত্তরী 
সভ্যতার ফসল। সংস্কত নাটক ও যাত্রাকে নাটকের পূর্ববূপ বল! হলেও, আধুনিক 
নাটকের জন্ম ইংরেজির অন্থসরণ বা অনুকরণের মধ্যে দিয়ে। সেই হিশেবে 
প্রথম বাংল! ট্রাজেডি জি সি গুপ্তের “কীতিবিলাঁম” কমেডি তারাচরণ শিকদারের 
ভদ্রাজুন' । প্রথম বড় গল্প__-রোমান্স বলাই সঙ্গত-_ভূদেব খুখোপাধ্যায়ের 
“অস্কুরীয বিনিময়, উ্তিহাসিক উপস্ঠাস “ছুর্গেশনন্দিনী' আমাজিক “বিববৃষ্ষ” 
রাজনৈতিক “আনন্দমঠ', গাহ্‌স্থ্য তারকনাথের “ন্বর্ণলতা” | ঠিক উপচ্চাস না 
হলেও সমসাময়িক সমাজের বাস্তবচিত্র হিশেবে প্যারীষ্টাদের 'আলালের ঘরের 


ছুলাল'এর নাষও প্রাশাপাশি উল্লেখ্য, । বাংল। গম্যকে নতুন: করে, গড়ে ফুললেন: 
'অন্য়কুমার» তাতে; মংস্কতের 'মাঁধুর্য সঞ্চার: করলেন নিগ্ঠাঁসাগর, সাধারণের, 
কগ্য.ভাবাকে .মাহিতোর আসরে .আনলেন..প্যারীষ্ঠাদ। গণ্ধকে কথাসাহিত্যের 
বাহনরুরে সুলুলেন বন্ধিমচন্ত | ০ 

কী খ্রঁক্িহাগ়িক কী সামাজিক ,সর্বরই . বন্কিম ইংরেজি রোমার্টিক, টির 
'অন্ুয়ারী |. .কিন্তু এ-রোমার্টিসিজম অক্ষমের কল্পনাবিলাস নয়, জীবনের 
অঙ্গীকার .মহ্রিময্য় | দ্ধিধাপঘন্্-পিছটানের অভাব বঙ্কিমে নেই, কোন 
'কোন;, ক্ষেত্রে "তিনি প্রগতি-বিরোধীর ভূমিকীয়ও অবতীর্ণ কিন্ত সে-ঘন্ৰ 
সে-রিকেোধিত।ন্বক্কিমের.'নীতিবাগীশ মনের, শিল্পী বন্কিমের নয়। সচেতন 
পাঠকের ভাজ বুঝতে দেরি হয়না__কোথাঁয় নীতিবাগীশ বন্ধিম শিল্পী বন্কিমকে 
হয! করছেন 'ঠাঞ্জাযাথায় | . যেমন বুঝতে দেরি হয়না__তীর “মুসলিম-বিঘেষে"র 
আসল তাৎপর্য । বন্ধিমের ধর্মবোধ প্রবল ছিল, সন্দেহ নেই, প্রবলতর ছিল 
জাতীয়তাবোধ,। 


ঁমুমিক' বাংল! সাহিত্যের জষ্টা হিশেবে রঙ্গলাল মধুহুদন হেম নবীন দীনবন্ধু 
বঙ্গিম.মেশচন্্র অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর প্যারীটাদ বিহারীলাল প্রমুখের নামের 
সঙ্গে জামরা ঘনিষ্ভাবে পরিচিত। এঁরা অবশ্ঠই এক-একজন দিকপাল । কিন্ত, 
“আ+ধুনিক বাংল সাহিত্যের ভিতি নির্মাণের সবখানি কৃতিত্ব একান্তভাবে এ'দেরই 
শুধু-বজ।..মে এক.নির্বরের ্বপ্রতঙ্গের যুগ । মধ্যযুগের অচলায়উন ধ্বসে পড়ছে, 
'পশ্তিী কর্ষের তীব্র জালোকচ্ছটা চোখে এসে লাগছে। সেই হঠাৎ আলোর 
বনকনিতে দীর্ঘদিনের চোরাকুঠুরীর বানিন্দাীরা সকলেই দিশেহারা! কম-বেশি । 
'গতিষ্থারা নয়। (চাথে তাদের নবজাত শিশুর বিন্ময়। সৃষ্টির নেশায় একযোগে 
সবাই মেতে উঠেছেন । নতুন নতুন দেশ-আবিষধারের মত সাহিত্য-ভূগোলের 
'সীমানাকে শর! বিস্ৃত করেছেন । হয়ত বেশিদূর সবাই. এগোতে পারেননি-_ 
পারেনি নিজেদের অক্ষমতার জন্যে ,সামান্িক প্রতিবন্ধকতার দরুন। তবু 
'যাজডি'তীদের মিথ্যে 'নয় |. বাংলার জাতীয় জীবনে মেদিন যে ৰিপুল কর্মচাঁঞ্ল্য 
ছেখ নিয়েছিল, তার সু. ও সর্বালীণ ইতিহাস আজো! অলিখিত । ভারতেতিহাসে, 
বাঁধ্লার:: 'উনবিংশ, শতাব্বী সবশ্লয়ে গৌরবময় আর সবচেয়ে উপেক্ষিত 
'আধ্যায়--সোহিতলালের মত অন্ধ অতীত"অনুরাগী না হয়েও এ-ক% রলা যায়,। 
তাঁই খই. দিকপাল লেখকদের আড়ালে এমন অনেককে . আমর! আজ 
ভুঙগডে বমেছি: তুলনপয় কম শক্তিধর হলেও নগণ্য তারা. কোনমতেই নন ॥ 


শুধু 49/80 7০ বলে উপেক্ষা গ্রদের কয় উচিত 'নয়। তাঁদের পাঁমা্রিক 
প্রয়াসেই ধাংপাঁপাহিতোর স্থ্টি, সমৃদ্ধি । 'অনস্বীকার্ধ, সে-আননের 'ভোজে 
আপামর জনসাধারণের নিখশ্্রণ ছিল'না। নিমন্ত্রণ সম্তবও ছিল না। তবু, 
চেষ্টা তাঁর! যথাসাধ্য ' করেছিলেন । নিছক সাছিত্যনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
“জ্ঞান বিতরণের দায়িত্বও নিয়েছিলেন । শুধু পাঠ্যপুস্তক মারিফৎ নয়, সাময়িক 
পত্রিকার ' মাধ্যমেও । বাংলা! সাহিত্যের প্রসারে অপাধারদ সংবাদপত্রের 
ভূমিকাঁ। ধর) পুরৌভাগে তার “তত্বোধিনী পর্তিকা”। * 

রাঁমমোহনে যে-অগ্রগতির শুক, রবীন্দ্রনাথে তার সমাপ্তি । ( উপখ্রিবেশের মাটিতে 
বুর্জোআ' সংস্কৃতির বৃহত্তম বনম্পতির জঙ্ম-ষে কী করে সন্তব হল!) 'ইতিসধ্যে 
উনিশশতকীয় রোমার্টিসিজমের শরীরে পচন শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজ-রাঁজ 
সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটেছে । নিজের গরজে ইংরেজ শিবাজীর ্বপ্রকে সফল 
করে_তবে ধর্মরাজ্যপাশে নয়, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পাঞ্জাব পিন্ধু গুজরাট 
মানাঠ। ভ্রাবিড় উৎকল বঙ্গকে বাঁধে এক শাসনের নাগপাশে। নেশনের 
জন্ম হয়ঃ ভ্াশন্তালিজমেরও ৷ সেই ন্টাশন্ঠালিজমের চশমায় ভারতীয় বপিকর! 
গ্যাখে_তাঁদের সামনে প্রবল অন্তরায় ইংরেজ বেনে। মধ্যবিত্ত বিভ্রাস্ত-_-বি-এ 
পাঁশ করে ডেপুটী হওযা৷ দুরস্থান, এম.এ হযেও আর চাকরি জোটে ন। 
শিক্ষিতের থোচিত মর্যাদা মেলে না! ওদিকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গ্রতাপে 
আর কলকারখানার প্রসারে নিবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিতে | 
ধূমায়িত অসন্তোষ সর্বত্র । এই পটভূমিকায় কংগ্রেসের জগ্মা। ইংরেজ প্রথমে 
কংগ্রেসকে প্রশ্রয়ই দিয়েছিল। ভেবেছিল, অন্ুগ্রহেরর ঢটেফোটা বিলিক্কে 
অভিমানী উচ্চবিস্তকে বশে রাখবে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দো্সনের ধাক্সায় জাতীয় 
অসস্তোষকে ধাম! টাঁপ! দেবে । পারেনি । নেতৃত্বের পিছটান সত্বেও জনতার 
চাঁপে ধাপে ধাপে কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে । ভারতের 
চোখের উপর ধনতন্ত্রী জগতের আত্যস্তরীণ সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হযে 
উঠেছে, ছু-ছুটি মহাধুন্ধে তার বাঁতৎস-তয়ঙ্কর রূপ ফুটে বেরিষেছে। আবার, 
বিপ্লবের রক্তাক্ত জঠর থেকে জন্ম নিয়েছে শিশু সৌভিফ্টে । 

কিন্ত, উনিশ শতক যেমন অবলীলায় ফরাসি বিপ্লবের আদশে উদ্দীপ্ত হতে 
পেরেছিল, বিশ শতকের বাংলা তত সহজে অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধি 
করতে পারেনি। তাকে করতে দেয়নি পনিবেশিক সমাঅব্যবস্থা» রাজনৈতিক- 
নেতৃত্বের দুর্বলতা । ফলত, অতিআধুনিক লেখকর!| পুরনে। ধান্ধাস্মনা ও 


সুবোধের ওপর অনিবার্ধভাবেই অবস্থ। হারিয়েছেন, নতুন আশ্রয় খু'জে 
পাননি। অগত্যা নৈরাজ্যবাদের বীকাচোরা পথ । মুক্তি খু'জেছেন আত্মরতিতে, 
নিরীর্য রোমান্টিক অভিসারে। যৌনসমন্তাকেই চরম ভেবেছেন । অথবা, 
হাহাকার করেছেন ত্বকপোলকল্লিত অতীতের রোমস্থনে 1 
এটা সত্যি, এই শুধু মতি নয়। আপোষকামী কংগ্রেপী আন্দোলনের পাশে 
'পাঁশে আরও-একটি আন্দোোপন দান! বেধে ওঠে__কিসান-শ্রমিক শ্রেণীর 
বিপ্লবী আন্দোলন । তারই প্রত্যক্ষ ঘা পরোক্ষ প্রভাবে তীর! ক্রমেআশার আলো 
ভাখেন। নতুন করে আত্মোপলব্ধি করেন । জীবনের মাঁনে খুঁজে পান । অনেক 
যন্ত্রণা সয়ে, সংশয়ের অনেক কাকর মাড়িয়ে, আত্মপরীক্ষার নেক চড়াই- 
উত্রাই পারি হয়ে তারা--অস্তত তাদের বৃহত্তম অংশ- আজ বুঝছেন £ মুক্তি 
কোন্‌ প্ূর্দে। জীবন-সায়ান্ছে সভ্যতার সংকট দেখে রবীন্দ্রনাথ শিউরে 
উঞ্জেছিলেন, এ-সভ্যতাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন-_-তবু তিনি মানুষের ওপর 
বিশ্বাস হারানোর মত পাপ করেন নি। দানবের সাথে যার! সংগ্রামের তরে 
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে--তাদের ডাক দিয়ে গিযেছেন। এর! সেই রবীন্দ্রনাথের 
উদ্ধরসাখক । রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলার সাংস্কতিক এতিহ্ের মহান অবদানগুলি 
আনুন করে নিয়ে এরা এগোতে চান । সমুথে দাড়ায়ে আছে পথ রুধি রবান্ত্র 
ঠাকুর বলে একদা-আর্ডনাদকারী নতুন পথের দিশুরীরা অধুনা সাহিত্যিক 
'আঁম্মহত্য। বা রধীন্্রনাথে নিঃশর্ত আত্মবিসর্জন করলেও এরা জানেন : আমরা 
গুধু জাতক নহ, জনকও । 


“আছ ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষ! হিন্দী, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আজ 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত, বাণিজ্যিক বোস্বাইয়ে-__তবু, আজে! বাংল! ভারতের 
সাংস্কৃতিক রাজবানী ৷ “বুটিশ সাম্রাজ্যে মাত্র ছুটি ভাষায় সাহিত্য স্যটি হয়েছে, 
ইংরেজি আর বাঁংলা”--জনৈক ইংরেজ অধ্যাপকের এই উক্তি মিষ্ট নয়। 
বাংলা যেমন ইংরেজির কাছে খণী, সারা ভারত তেমনি বাংলার কাছে । গত 
শতক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত বাংলার প্রতিটি সাহিত্যিক আন্দোলন 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সারা ভারতকে 
প্রেরণা যুগিয়েছে। সামাজিক বিকাশের তারতম্য অনুযায়ী সেংপ্রভাবের 
তারতম্য ঘটেছে । বাংলার সে-খণ স্বীকারে অন্তান্ত অঞ্চলের স্থিতধী লেখকরা 
পরাস্থথ মন । 


শ্রীয়ারসন সাহেবের মতে ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা একশে! উনআঁশি, 
উপভাষাগুলি ধরলে সাতশো! তেইশ। এর মধ্যে সাহিত্যিক সমৃদ্ধি অবিশ্থি 
'অধিকাংশেরই নেই। আধুনিক সাহিত্যের বাহন হিশেবে মাত্র পনেরোটিকে 
গ্রহণ করা বাঁয়-_উচ্ুঃ হিন্দী, বাংল!, অসমীয়া, ওড়িআ, মারাঠী, গুজরাতী, 
সিন্ধী, কাশ্বীরী, পাঞ্জাবী, নেপালী, তামিল, তেলুগু, মালায়ালম ও কানাড়ী। 
বইটি বাঙালি পাঠকের জন্তে, তাই বাংল! সাহিত্য নিয়ে আলোচন! কর! 
হয়নি। তাই নেপালীর বদলে মৈথিলীকে গ্রহণ কর! হয়েছে। 

এই গ্রন্থ রচনায় বহু বাঙালি-অবাঙালি লেখকের সাহাষ্য আমি নিয়েছি, 
সে-দীর্ঘথ তালিকা প্রকাশ নিশ্রায়োজন। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে আমাকে 
অশেষ প্রকারে সাহায্য করেছেন্‌,. পরিশিষ্টে তাদের কয়েকজনের" মাত্র নাম 
দেওয়া হল। প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন শ্রতুলসী দাস। এঁদের নকলের 
কাছে খণ আমার অপরিশোধ্য, সবিনয়ে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখলাম । 
এঅসমীয়” ও পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য” ছাড়া বাকি প্রবন্ধগুলি 
'ুগাত্তর' সাময়িকীতে প্রকাশ্িত। প্রথমোক্তটি বেরোয় অধুনালুণ্ “বন্বপ্ী'তে, 
দ্বিতীয়টি শারদীয় “সত্যবুগ'-এ। গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ 
'আমুল পরিবধিত, ..পরিমাজিত । . তবু পূর্ণাঙ্গ বলে একে দাবি করিমে। একটি 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা কি সম্ভব? আধুনিক ভারতায় সাহিত্য সম্পর্কে 
মোট]মুটি একটি ধারণা আমি সৃষ্টি করতে চেয়েছি মাত্র । যাঁই হে!ক, এই 
স্থুযোগে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের আত্তরিক ধন্তবাঁদ। 

শক্তি-সামর্থ্য আমার যৎসামান্ত । তবু দায়িত্ব পালনে যথাষাণা চেষ্টা করেছি। 
তা সত্বেও হয়ত ভূলক্রাটি থেকে গিয়েছে, হয়ত যা বলতে চেয়েছি ঠিকভাবে 
বলতে পারিনি, চিস্তার দৈন্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে, হয়ত-বা অকারণে 
কারো মনে ব্যথা দিয়েছি--এসবের জন্তে আমি সত্যিই ছুঃখিত এবং 
মার্জনাপ্রার্থী। 

বইটি সম্পর্কে পাঠক সাধারণের অভিমত ও সকল প্রকার গঠনমূলক সমালোচনা 
আমি সককৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব । ইতি-__ 


১১, কুচিল ঘোষাল লেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
হাওড়া 


শি 


(কা, ভারতীয়-ইধরজি কাধ্যসাহিত্যের ভূমিক। 
(খ) গুবপাকিস্তানের নতুন লাহিত্য 
(গ) খ্ণস্বীকার ' ' 
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উদ্গু সাহিত্য সম্পর্কে পণ্ডিতন্মন্য মহলের, আর, পশ্চিম-পাকিস্তানের 
“বাবায়ে উদর প্রাণঘাতী উদুপ্রীতির কথা স্মরণ করে এই উধৃতির 
প্রয়োজন বোধ করলাম। উর্ছ সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সমালোগকক 
ডক্টর রামবাবু শক্‌্সেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 2 70479080072 1820- 
171/70160% 00888 07 070 7৮2 7০8785%-এ কথাগুলি বলেছেন। ) 
উদর বিরুদ্ধে সাশ্প্রদাধষিকতার অ।ভযোগ শুধু-যে উদ্দেশ্থাপ্র. "দত মিথ্যা প্রচার 
তাই-ই নষ, বরং বল! যাষ-_-ভাষার দিক দিষে ভারতেব সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক 
প্রক্যের সবচেষে বড় যোগস্থত্র উদ্দু। উদ্ুর জন্মই তো আশ্চর্য এক সমন্বয়ের 
মধ্যে দিয়ে। 

(উদ শবটি তুর্কী, অর্থ__ৈন্যশিবির বা ছাউনী।) লিপি ফার্সী। প্রধানত 
সৈম্তদের মধ্যেই এই ভাষাঁর জন্ম॥ তাই এব এ নাম। মুঘল আমলে সৈম্ত- 
বাহিনীতে আরব, ইরান, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের লোক চ্দি। অনেক । এদেশের 
কোন ভাষা তাঁরা জানত না, আবার নিজেদের মাতৃভাষায পরস্পরের মধো ভাবু- 
বিনিময়ও ছিল এক অসন্তব ব্যাপার । ধমেগ দিক দিয়ে ইরান ও আরবের, 
আরব এবং তুরস্কের লোক্ষদৈর মধ্যে মিল অবিকল সন্দেহ-কি, কিন্ত ভাষ! কেউ 
কারো বোঝে না। অথচ, প্রয়োজনের তাগিদ পুরোমান্ধায়। জ্সুর। ই 

৮. 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য রি 


প্রয়োজনের তাগিদ শুধু বিদেশি মুলিম সৈম্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রাজা- 
বাদশা আমীর-ওমরাহ, উচ্চপদস্থ কর্টচারীদেরও ছিল। তাদের মাতৃভাষ! 
ফরার্মী, প্রজাসাঁধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হলে কাজ চলে না ফার্মীতে । 
এরই ফলে আরবী, ইরানী ইত্যাদি বিদেশি ও নানা দেশি শব্দের সংমিশ্রণে একটি 
নতুন ভাষা গড়ে উঠল £ উদ্ু। আসলে উর্দু হিন্দীরই আবেক রূপ। শ্রীমতী 
সরোজিনী নাইডুব মতে : "উদ্ঘুর ম! হিন্দী, বাবা ফার্সী।” অর্থাৎ, উদ্ুকে এক 
হিশেবে “মুসলমানী হিন্দী” নামেও অভিহিত কবা চলে । 

প্রথম দিকে উদ ছিল ভারত প্রবাসী মুসলিমদের ভাবপ্রকাশের বাহন মাত্র, 
কালক্রমে হয়ে ওঠে সাহিত্যের মাধ্যম। মুসলিম শীদকর! প্রথম থেকেই এই 
নতুন ভাঁষাটিকে সযত্ধে লালন করতে শুক কবেন। ধশান্তরিত হিন্দুরাও ফার্সীব 
বদলে উদ্ুকেই মনে করতেন অধিকতর গ্রহণযোগ্য | 

প্রথম উদ সাহিত্যিক কে? প্রশ্নটা বিতর্কমূলক । স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে 
মুস্লিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি আমীর খশরুর ( ১২৪৬-১৩২৬) নাম মনে 
পড়ে। আমীর খশরু ফার্সীতে কবিতা লিখলেও তিনিই প্রথম তাঁর কবিতাষ 
হিন্দী শব্ধ ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গক্রমে এর “খলিক বারী” কাব্যগ্রন্থের নাম 
উল্লেখযোগ্য | হিন্দী শব্দেব ভূরি ভূরি নিদর্শন এতে রযষেছে। আমীর খশরুব 
সঙ্গে সঙ্গে কবীরের নামও কেউ কেউ করে থাকেন। তার রক্তে আবার হিন্দীব 
পাশাপাশি বহু আরবী-ফাসী শব্দ চোখে পড়ে। এই সংমিশ্রণজ।ত কবিতাঁকে 
বল! হত “রেখতা”। দীর্ঘকাল ধরে ধপদী ফার্সী সাহিত্যে পাশাপাশি এই 
রেখতার প্রবাহও বয়ে এসেছে । আজকের উদু'রই পূর্ণরূপ রেখতা--একথ! 
বললে বোঁধ হয় ভুল হবে না। তবু, আমীর খশরুকে উদ কবি হিশেবে অভিডিত 
কর! যায় না। উর্দু সাহিত্যের প্রথম কবি দাক্ষিণাত্যের মুহম্মদ ওযাঁলী। শ্ধু 
ধর্মান্তরিত হিন্দু কিম্বা মুসলিম শাঁসকগোষী নন, ধর্মগ্রচারকদের দানও উদ 
সমৃদ্ধিতে যথেষ্ট । এইরকম এক ধর্মপ্রচারক-_-সৈষদ মুহম্মদ বান্দা নওযাজ গি্ত 
দ্রাজ উরু" ভাষায় রচিত প্রথম গগ্থগ্রস্থের (প্রচার-পুন্তিক। ) প্রণেতা । সে হল 
১৪২২ সালের কথা । 

উর কবিত! সম্পর্কে একটি কথা এই প্রসঙ্গে শ্মরণীয়। উদ ভাষার জন্ম 
ভারতে হলেও প্রথম যুগের উদ্ঘ কবিদের নাড়ির যৌগ ছিল না দেশের মাটির 
সঙ্গে । তাঁরা ছিলেন মূলত ফার্সী কবি, এবং উদুতে কাব্যরচনাঁকে নিছক বিলাস 


১৯ উদ্ছ 


ও অবসরবিনোদনের উপায় বলে মনে করতেন । কাঁসিদা, মশনবী, গজল, রূবাঈ, 
কিতা ও মর্গিয়া-_উদ্ কাব্যসাহিত্যের এই আঙ্গিকগুলি ফার্সীর হবু অনুকরণ । 
কবিরা কবিতা লিখতেন ভারতে বসে, কিন্ত তাদের হৃদয়-মন পড়ে থাকত মুসলিম 
জাহানের দিকে । এমন-কি, মহাকবি গালিব পর্যস্ত বলতেন-_-তাব প্রতিভার 
প্রকৃত পরিচয় মিলবে তার, উদ নয়, ফার্সী কবিতাঁবলীতে । 

আরও-একটি আশ্চর্যের কথাঃ দিল্লী ও লাখনৌ একদা ফার্সী শিল্প- 
সংস্কৃতির পীঠস্থান হযে উঠলেও, উদ সাহিত্যের প্রথম কবি ছিলেন হাঁযদরা- 
বাদেব বাসিন্দা, নাম আগেই বলেছি_ মুহম্মদ ওয়ালী। পরবর্তী বুগে দিলী ও 
লাখনৌকে কেন্দ্র করে দুটি “স্কুল” গড়ে ওঠে । দিল্লী-“স্কুলে”র প্রতিষ্ঠাতা মীর্জা শাহ, 
হাতিম ও মজহর জান জানান, লাখনৌ-স্কুলের ইনশ! মুশাফির ও জুরাত। ছুই 
“স্কুলের কবিদের মধ্যে পার্থক্যও ছিল অনেকখানি । রাজকীয় বিলাস-ব্যাভিচার 
'আব পলীক্ষীনতিক উথান-পতনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকার দরুন দিল্লীর কবিদের 
ভাবনাচিস্তা বিষণ ও নৈরাশ্ঠপীড়িত হয়ে ওঠে । মুঘল সাম্রাজ্যের গ্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে এই হতাশ! আরও বিকট-বীভৎস রূপে প্রতিফলিত হয তাঁদের বচনায়। 
১৭০০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত রচিত তাদের অধিকাংশ কবিতা র'তিমত 
ন্্কাবজনক ৷ এর ব্যতিক্রম লাখনৌর কবিরা ৷ প্রশান্ত পরিবেশে কাব্যসাধনায় 
অবকাশ পেষেছিলেন বলে এদের কবিতাঁবলী অনুপম লাবণ্য ও শ্িগ্ধ সুষমায় 
মণ্ডিত। দিলীর কবিতা বড়-বেশি স্পষ্টবাঁক, উচ্চক, কিছুটা স্ুলও - লাখনোৌর 
সৃহূ, মিতভাষী | 


১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ 
মুসাল্তিম নবজাগৃতিত্ বাহন ডারতের ইতিহাসে এক বুগাসকাবী 
ঘটনা । ঘ্বুণধর! রাষ্্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এক প্রচণ্ড আঘাত খেল। শুক 
হযে গেল সন্ত্রাসের রাঙ্গত্ব_ব্যাপক খুনজখম, ধরপাকড়॥ ধ্নসোৎসব। শিল্প- 
সংস্কতির কোন মূলা, সামধিক ভাবে হলেও, রইল না। বিভ্রোহাম্সক 
কার্ধকলাপের অভিযোগে গালিব পর্্ত বন্দী হলেন। কারাবাঁসকালেই গালিব 
তাঁর বিখ্যাত ফার্সী গ্রন্থ “দান্তাথু, রচন। করেন। মুধল আমলের ইতিহাঁদ বিধৃত 
এই গ্রন্থে। 


'াধুনিক .জানাডীর লা ছিত্য ই 

শ্লাল ক্থাঠাকো শ” সাতাঙছগ আধুনিক উ্ুপাহিত্যের জন্মকীল। সিপাহী- 
বিজ্োহ ভারতের প্রথম শ্বাধীনতা-সংগ্রাম, না, সামস্ততানস্ত্রিক ভারতের অন্তিম 
'ত্যখখান__-সে-বিতর্ক আপাতত মুলতুবি । তবে, সিরাজের পতনের মধ্যে দিয়ে 
যার লুচনা দেখা গিষেছিল, বাহাছুর শাহর নির্বাসনে ভাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল-_ 
ইংরেজ শাসনের বনিযাঁদ হল দৃঢ়ভিত্তিক। 

এবং, ইংরেজ শাসনের অন্যতম প্রধান হাতিযাঁর ইংরেজি শিক্ষা । ওপনিবে- 
শিক শাঁসন-পদ্ধতি একদিকে যেমন ভারতবর্ষের সামন্ততাস্ত্বিক সমাজ-কাঠামোর 
মূল ধরে নাড়া! দিল, অন্যদিকে তেমনি ইংবেজি শিক্ষার্দীক্ষাব বিস্তারে প্রচলিত 
ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নতুন জীবনদর্শন ও নতুন নতুন মূল্যবোধের উদ্তব হল। 

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার বেদনাটা বেশি বেজেছিল মুসলমানদের । 
কারণ, বাহাদুর শাহ, যদিচ নামকাঁওযান্তে সম্রাট ছিলেন, তবু ইংরেজ সরাসরি 
পার হাত থেকেই ক্ষমতা ছিনিষে নেয়। তাই শিশুষালী একটা অভিমানে 
মুসলিম সম্প্রদায় সেদিন ইংরেজি শিক্ষা সঙ্গে প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা শুরু করেন । 
ধর্মগুরুদের ফতোঁয়! অনুযায়ী ইংরেজি শিক্ষা তাঁদের কাছে হারাম হষে যায়। 
কিন্তু, ভবিস্যতদ্রষ্টা স্যর সৈয়দ আহমদ খান €( ১৮১৭-১৮৯৮) দেখলেন, এ-অসহ- 
ফষোগিত! আত্মহত্যার নামান্তর । যত মর্মান্তিক হোক, সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতা 
বাস্তব ঘটনাবলীর কার্কারণ পরিণতি মাত্র। মুসলঙ্সদের বাঁচতে হলে, 
মুসলমান হিশেবে ফের মাথা উচু কবে দাড়াতে হলে, নতুন সভ্যতার জোষাবে 
অবগাহন তাদের করতেই হবে । এ-ই কালেব অমোঘ নির্দেশ । 

স্তর দৈষদ শুধু ভারতে মুসলিম নবজাগৃতির হোতা নন, আধুনিক উদ" 
সাহিত্যের ভিত্তিও নিমিত তাঁর হাতে । 

অবিশ্তি, নিছক সাম্প্রদাধিক প্রীতির প্রেরণায় শ্যব সৈয়দ কার্ষক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন, স্বীকার্য। তার অনন্য ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্ট ছিল ভ।রতীষ মুসলমানদের যুগধর্মী 
করে তোলা, নতুন চেতনায় দীক্ষিত কর! । সিপাহী-বিদ্রোহে তিনি বুটিশের পক্ষে 
ছিলেন৷ বিদ্রোহীদের হাত থেকে বহু বুটিশের জান-মালও বীচিষেছিলেন । আব, 
তার বিনিময়ে পেয়েছিলেন স্যার উপাধি ও নগদ পুবস্কার। ভারতে মুসলিম 
জাতীয়তাবোধের উদ্গাতা। যেমন তিনি, তেমনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের শুচনাও 
করে গিয়েছিলেন তিনিই । জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরের বছরই স্যর সৈয়দ 
গ্মাহ্বান করেন “মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন” | নামে শিক্ষা সম্মেলন হলেও এর 





হ্১ উছ 


উদ্দেস্ট ছিল রাগনৈতিক-_মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দুরে সরিয়ে রাখা । 
তাই প্রতি বছর কংগ্রেস ও মুসলিম শিক্ষা! সম্মেলনের অধিবেশন হত প্রায়-একই 
সময়ে। প্রথম থেকেই স্যর সৈয়দ কংগ্রেসের বিরোধিত। করেন। অবিশ্টি, 
তাঁকেও ধর্মান্ধ মুসলমানদের কম বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়মি | 

নিজের মতবাদ প্রকাশের জন্যে স্যর সৈয়দ সংজ সাবলীল প্রাণবান এক গগ্য- 
রীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন । গালিবের কিছুসংখ্যক রচন! ( পত্রসাহিত্য ) এবং 
ফোর্ট উইলিআম ও দিল্লী কলেজের উদ্যোগে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ ছাড়া এর আগে 
প্ররূত উরু গগ্যসাহিত্য বলতে কিছু ছিল না। এই দিক দিয়ে স্যবু সৈয়দকেই 
উদ্ু-গণ্যের ষ্টা বলা যায়। আধুনিক ইউরোপীষ দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে 
সুসলিম সাধারণের পরিচয় ঘটিযে দেবার জন্তে তিনি একটি অনুবাদক সমিতির 
প্রতি) ও একটি মাসিকপত্রিক' প্রকাশ করেন । এতদিন দিল্লী এবং লাখনৌ ছিল 
সা"$৩ঞ পীঠস্থ।ন, শ্তর সৈষদ সেটা স্থানান্তরিত করলেন আলীগড়ে । 
১৮৭৫ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হল আলীগড় কলেল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্তঠ তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনকে প্রদত্ত এক মানপত্রে সুম্প্টভাবে 
ঘোষণা কর! হয়েছিল : “কলেজ-কর্ত্‌পক্ষের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের এমন ভাবে 
শিক্ষিত করে তোল! যাঁতে তার বুঝতে পারে বুটিশরা কত সহৃদয ! যাতে তার! 
বুটিশ-সআাটের উপযুক্ত প্রজা হযে ওঠে । অন্ধ ভক্তির বশে নয়, বুদ্ধি দিয়ে 
সদাশয় সরকার বাহাদুরের মহত্ব বুঝে তারা যেন অনুগত প্রজা হয়ে ওঠে” 
ইত্যাদি ইত্যাদি । আলীগড়ে স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে ম ' এক সংস্কৃতিক 
আন্দোলন দান! বেধে উঠল--“আলীগড় আন্দোলন” নামে তা ইতিহাসধ্যাত। 

স্তর সৈয়দের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদে আকৃষ্ট হযে বহু শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিক 
তাঁর পাশে এসে দীড়ান। হালী, মওলানা! শিবলী নোমানী, মুহম্মদ হুসেন 
আজাদ, মুন্সী জাকাউল্লহ,, ডাঃ সৈষদ আলী বিলগ্রামী, নাজির আহ.মদ্র প্রমুখের 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এদেরই প্রচেষ্টায় সাহিতোর সর্বতোমুখী বিকাশ 
শুরু হয়। 

পত্রসাহিত্য এই যুগের এক বিশিষ্ট অবদান। এর শ্রষ্ট। গালিব । 
পত্রসাহিত্যে গালিব যে-নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, আজও তা অনুন্ত। স্যর 
সৈয়দের কৃতিত্বও কিন্তু পত্রসাহিত্যে কম নয়। তবে, উদ্তে কার অবিস্বয়ণীয় 
সাহিত্যকীত্ি, মনে হয়, এতিহাসিক গ্রন্থ “আপসার-উস্-সানাদিদ' । হালীর 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২২ 


“মোকাদ্দামায়ে শের-ও-শায়েরী” ( উদ্ছ কবিতা সম্পর্কে আলোচনা), “ইয়াদগারে 
গালিব, (গালিবের স্মরণে ), শিবলীর “শের-উল-আজাম, (ফার্সী কবিতার 
ইতিহাস) ও “মওয়াজনায়ে আনিস ও দাবির ( কবি আনিস ও দাবিরের 
তুলনামূলক আলোচনা ), আজাদের “আবে হায়াত (উদ্র” কবিদের নিয়ে 
আঁলোচন। ) ও প্রবার-ই-আকবরী”_-এধুগের উল্লেখযোগ্য প্রবস্ধগ্রন্থ। এব*' 
নাজির আহ্মদ আধুনিক উদ, সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসিক। 

মসলিম জাতীয়তীবোধ উদ্বোধনের উদ্দেস্ঠ শিবলী নতুন দৃষ্টিতে ইসলামেব 
ইতিহাস ব্যাখ্য/ করেন। ১৯১৪ সালে তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে স্যর সৈয়দেব 
যুগের অবসান ঘটে। পরবর্তীযুগের বিখ্যাত গগ্ভলেখক মওলানা আবুল 
কানাম আজাদ, মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আন্দারী প্রমুখেব পৃবস্থবী শিবলী 
নিঃসন্দেহে । 


্ সব দেশের সাহিত্যের মত উদ্ুতেও গগ্েব আগে 
হাব সাত, পদ্যের জঙ্ম। প্রাচীন উদ সাহিত্যের “চার স্তস্ত” : মীর্জ! 


জান-ই-জানান ( ১৬৯৯-১৭৮১), মীর তাকি মীব (১৭২৪-১৮১০ ), মুহম্মদ 
রফি সওদা (০৭১৩-৮০) ও মীর দর্দ (১৭১৯-৮৫)। এব ক্র্ধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান 
ছিলেন মীর । বহু গজল, গীতিকবিত। ও রোমান্স এদেব রষেছে। মীরের 
প্রধাল উপজীব্য প্রেম । সওদ! ছিলেন ব্যঙ্গাত্বক রচনায় দিদ্ধহস্ত এব" এ-পথেব 
পথিকৃৎ । দর্ধ সুফী কবি। 

আধুনিক উদ কাব্যসাহিত্যের জনক হালী। স্যর সৈয়দের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবে ইনি প্রভাবিত্ত । কিন্ধু তার প্রাথমিক প্রেরণার উৎস ছিলেন গালিব _- 
মীর্জা আসাদুল্লাহ, খাঁন গালিব ( ১৭৯৭-১৮৬৯)। গালিবের মধ্যেই প্রথম 
নতুন চেতনার আভাষ অনুসৃত হয়। 

গাঁলিবের সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বতন মীরের নামও স্মরণীয় । মপ্সিয়! উদ্দু কাব্য- 
সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট আঙ্ষিক। মসিয়াকে বলা চলে শোক গাথা” । মীর 
শ্রেষ্ঠ মিয়া কবি। প্রাচীন মসিয়ার উপজীব্য ছিল মোহহরম। কবি মীর 
তার মিয়া সামাজিক ছুঃখ-বেদনাকেই ভাষা দেন। মীরের অস্থগামীর সংখ্যা 
আজও জজ । 


২. উদ 


গালিব শুধু উনবিংশ শতাঁবীর নয়, সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ উর্ঘ কবি হিশেবে 
পরিগণিত ॥। বিপুল কাব্যপ্রতিভা এবং ধর্মীয় গৌঁড়ামি ও সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ 
চিন্তাধারার অধিকারী গাঁলিবকে কেউ কেউ মহাকবি গ্যেটের সঙ্গে তুলনা! করে 
থাকেন। গালিব ছিলেন সৌন্দ্যবাঁদী কবি এবং প্রধানত গজল-রচয়িতা । 
কিন্তু গজলের গণ্ডিবন্ধ পরিসরেও তাঁর যে-অত্যান্চ্য কবিকীতির স্বাক্ষর রয়েছে 
তা চিরন্তন সাহিত্যের সম্পদ । এই সময়কার আব-এক প্রতিভাধর কবি মীর্জা 
দাঘ। হায়দরাবাদের দরবারে ইনি রাঁজকবির সম্মান লাভ করেন। দৃষ্টিভঙ্গির 
দিক দিযে দাঁঘ. ছিলেন প্রাচীনপন্থী ॥ গজলে সবিশেষ পারঙ্গম। “গুলজার-ই-দাঘ” 
এর ধিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । 

গালিবই প্রথম ভাঁলীকে কাব্য রচনা অনুপ্রাণিত করেন। মুসলিম 
জাতীষতাঁবাদ হালীব কবিতার প্রধান স্থর। কিন্তু এ-সুর বিবাদকরুণ | 
প্রথম দিক ছোট ছাট কবিতা লিখে বিশিষ্ট কবি হিশেবে খ্যাতি 
অর্জন করলেও “মাদ্দো-জাজারে - ইসলাম'__ইসলামের জোয়ার-ভাটা-_নামে 
তার সুদীর্ঘ কবিতাটিই উর্দু কাব্যসাহিত্যে নতুন অধ্যায়েব স্চনা কবে। 
মুসলমানদের ছর্দশা, তার কারণ, এবং ইসলামের গৌরবমধ অতীত এর উপজীব্য । 
(সাধারণত এটা “মোসাদ্দাস-ই-হাঁলী” নামে পরিচিত । “মোসাদ্দাম” মানে 
যটপদী কবিতা ) আব, সেই সঙ্গে রযেছে অমুসলম।নদের উন্নতির প্রতি সম্রদ্ধ 
দৃষ্টি। হালীব গভীর মানবতাবোধ সম্পর্কে এই উক্তিটি স্মরণীয় £ 

এ হহ্যায় ইবাদৎ এহি হায় ইনান 
কে কার আাবে ছুন্ই়মে ইননান কে! ইনসান। 

মানুষ মানুষের কাজে লাগবে-_ এই হল সত্যিবারের ভগবং-প্রার্থনা, 
প্রকৃত ধর্মবিশ্বীস | 

মোসাদ্দাস-এর পরে ইনি লেখেন “শিকওয়া-ই-হিন্দ, ও “কাসাইদে 
গিয়াসিয়া”। এ-সব কাব্যগ্রন্থ মুসলমানদের দুঃখের দীর্ঘ্বাসে 
ভারাক্রান্ত । 

কিন্ত, শুধু অতীতের জন্তে দীর্ঘশ্বাসই ভালীর কবিতায়; ফুটে ওঠেনি, সঙ্গে 
সঙ্গে বত মানকে স্বীকার করে নিষে মাথ। $ ন ধীড়াবার জন্তে, বিগত গৌরব- 
গরিমা ফিরিয়ে আনবার জন্তেও মুসলমানদের প্রতি তিনি উদ্দাত্ত আহ্বান 
জানিষেছেন £ 
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“গঙ্গা ঘখন প্রবহমান তখন তোমার ভূমিতে পানি দ্াও। হে তরুণ যুবক, তারুণোর 
প্রারস্তেই ফিছু কর। পূর্বপুরুষদের শিরগুণে নিজেকে ভূধিত করিতে পারিলেই তোমার দ্বার 
মহৎ কিছু অন্ুতিত হইবে । তাহা না করিলে পূর্বপুরুষদের কীরি হইবে তোমাদের অন্ত শুধু 
গল্প-কাহিনী।” (অনুবাদ £ মাবুব যোহা। দুর আহ.মদ ) 

“যদি তোমরা এখন ছাত পায়ের নাড়া-চাড়। ন! কর তবে তোমাদের মৌকা! ডুবিকা 
যাইবে, যমানার সহিত প! মিলাইয! ন। চলিলে তোমাদের হইবে সর্ধনাশ।” (অন্ুবাদ--্) 

নারী জাতির প্রতিও হাঁলীর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম । জীবনের প্রথম দিকে 
মেয়েদের দেখতেন তিনি নিছক সম্তভোগের সামগ্রী হিশেবে। গতাহ্গতিক 
রীতিতে অনেক প্রেমের কবিতাও তখন লিখেছিলেন। কিন্তু ঠিক সুস্থ মনে 
নয়। নিজেই বলেছিলেন £ 


সথুন পরহ।মে আপনে রোনে পড়েগ। 
ইয়ে দফতর কেলি দিন ডুবোনে পড়েগ! । 


_-নিজের এই কথাব জন্তে একদিন আমায় কাদতে হবে, জলে একদিন 
ভাপিয়ে দিতে হবে এই বই। 
পরে হালীই তাঁর বিখ্যাত কবিত! “চুপকি দাঁদ,-এ ঘোষণা কবলেন : 


ভয়ে মারে! বহেনে! বেটিয়ে! ছুন্ইয়াকি 
জিনত তোমসে হ্যার 
যুলকে! কি বস্তি হো! তোমহে 
কওমে। কি ইজ্জত তোমসে হ্যার। 


_হে মা বোন ও মেয়েরা, তোমরা আছ বলেই পৃথিবী স্থন্দর। তোমবাই 
দেশ, দেশের গৌরব তোমরাই । 
চালী প্রধানত সাশ্প্রদায়িক কবি হলেও এ-সাশ্রদায়িকতা আক্রমণাত্মক 
নষ। স্বসম্প্রদায়ের প্রতি একাস্তিক প্রেম থেকেই এর জন্ম । “দেশপ্রেম” কবিতায় 
হালী বলেছেন : 
মরদ্‌ হে! তু কেসী কে কাম জাও 
অর্ন! খাও পিউ চলে বাও। 
হব,কুম়ী জিন্দেগী ক! লুৎক উঠাও 
দিল্‌্কো ছুখ, ভাইয়েশাকী ই্জগাধ দেলাও। 
খেখমে ভাই তোম্হারে হ্যায় নাঘার 
জিনেশী সে হে িন্গে দিলু বেজার। 


২৫ উর্দু 
যদি মানুষ হও, তবে মানুষের কাজে লাগ। নইলে খাও-দাও চলে 
ষাও। নিজে যখন স্থথ ভোগ করে, তখন মনে করো! তোমার গরিব ভাইদেব 
ছুঃখের কথা । তোমার কতশত ভাই দুঃখে দাঁরিদ্ৰ্যে বিপর্যস্ত ভীবনের প্রতি 
বিতৃষ্চায় অস্তর তাদের ভরে উঠেছে। 
অন্যত্র কবি বলছেন £ 
তুম্‌ মাগর চাহ্‌তে হো যুল্কৃকী খায়ের 
ন! কিলী হাম্-ওতান্কে লমঝে গায়ের | 
হো মুসলমান উস্মে ইয়! হিন্দু 
বুধ, মজ হাব হো ইয়া! কেহ, হো ব্রাঙ্ষে। | 
সব কো মিঠী নেগাহ, সে দেখে! 
সম্‌ঝো আখোকী পুঙুলিয়। সবকে! | 
ঠমি যদি মাতৃভূমির মঙ্গল চাও, মাতৃভ্ুমির কাউকে পর ভেবনা। সে 
নসলমান কি হিন্নু কি বৌদ্ধ কি ব্রাঙ্গ যাই হোক না কেন সকলের দিকে 
মধুব দৃষ্টিতে তাকাবে, সকলকেই ভাববে তোমার নযনের পুন্তলী । 
হাঁলীর কবিত৷ সম্পর্কে স্যর সৈষদ একবার বলেছিলেন £ “ভবিষ্কতে বদি 
জিজ্জেস কর! হষ জাতির গৌরব, কবিদের গৌরব, দেশের গোরব, বিঘজ্জন- 
মগুলীর গৌবব কে বাড়িষেছেন, জাতিকে অগ্রগতির পথে কে চালিত করেছেন, 
তবে তাৰ একমাত্র জবাব হবে-__হালী ৷, 
শুধু যুগম্ধর কবি নন, গগ্যসাহিত্যেও হাঁলীর “ইযাঁদগাতে গালিব? ছাড়। আরও 
ছুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে-_হাঁধাতে সাদী” (সাঁদীর জীবনী ) ও “হায়াতে 
জাবিদ' (স্তর সৈয়দের জীবনী )। উর্ছ সমালোচনা সাহিত্যের অন্ততম 
পথপ্রদর্শক হালী। 
হালীই প্রথম উদ কবিতায খন্জু ও সরল এক প্রকাশভঙ্গি এবং পাশ্চাত্য 
রীতির আমদানি করেন। শ্রীমতী নাইডু বলেছেন : 'পুরনে। রীতির শৃঙ্খল ভেঙে 
হ1ঁলী এমন সহজ ও সাবলীল ভাবে ও ভাষা লিখেছেন 'যে, পাড়াগায়ের মেষেরা 
পর্যস্ত তাঁর কবিতা পড়ে বুঝতে পারে।” হাঁলী মনে করতেন মহত্বর শিল্প-স্ষ্টির 
জন্তে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত। !শল্লের জন্য শিল্প-__এই মতবাদের তিনি 
ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণে যে ছু'জনের 
ভূমিক। সর্বাগ্রে স্মরণীয় তাদের একজন শ্যার সৈয়দ, ছ্িতীয়জন কবি হাঁলী-_ 
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হালী” মানেই 'যুগ্র-কবি”। শ্রীমতী নাইডুর মতে-_আঁধুনিক ভারতের অন্যতম 
শষ্ট। হালী। স্যর নৈয়দ-এর স্বীকারোক্তি £ “শেষ বিচারের দিন যদি আমাক 
জিজ্ঞেস কর! হয়-_পৃথিবীতে গিষে তুমি কি কি ভালে কাঁজ করেছ? তাহলে 
বলব-_হালীকে দিষে মোসাদ্দাস লিখিয়ে নিয়েছিলাম, আর কিছু করিনি ।, 

হালীর মন্ত্রশিষ্ত ইকবাল-্যর মোহাম্মদ ইকবাল [ ১৮৭৩--১৯৩৮ ]। 
কবি, দার্শনিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিবিশারদ-_-সব্যলাচী গ্রতিভাধর ৷ কেন্থিজ 
ও জার্মানীতে শিক্ষা প্রাপ্ত, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবহাঁওযাষ 
প্রতিপালিত, নীটশে ও বেগগসেণার মতবাদে প্রভাবাপ্িত-_আব, সর্বোপবি, 
ইসলামের মূল নীতির প্রতি অন্তরভ্ত। হালীর আবেদন মূলত মুসলমানদেব 
কাছে, কিন্ত তার শিশ্ত ইকবালের মধ্যেই প্রথম এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও 
অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা যাঁয় £ 


আমায় বলতে দাও, হে ব্রাহ্মণ, মনে কিছু কোরো! না, 
তোমার পূজ।র পুডুল আজ হয়ে গেছে পুরোনে| | 
পুতুলের নেশায় জমালে অনেছের নদ 
যেমন শিখল মোল্লার। ধর্মের নামে বিরোধ। 
ক্লান্ত আমি এড়িয়েছি মন্দির মসজিদের হাতছানি 
ত্যাগ করলাম ধর্মযাঁজকের বন্ত.ত1 আর কাহিনী ।' 
( ভাবান্ুবাদ £ ডর অমির চক্রবতী।) 


'কৃষকদের প্রতি” কবিতায় ইকবাঁল বলেছেন : 


মুঠি বত চূর্ণ হোক ধর্ম গোত্র জাতের মন্দিরে 

যে প্রাচীন নীতিশান্ত্র মানুষকে বেধেছে জিঞ্রিরে 

ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক সে অচিরে। 

সার! হুণ্মায লে।ক বাধ! রুৰে মৈত্রীর বাধনে -. 

( অনুবাদ £ আবুল হোসেন) 
ইকবালের আ।নমুদ্রহিসাঁচল ভারতের ব্নন|গীতি “সারে জাহশাসে সে আচ্ছা! 

হিন্দৃস্ত'। হামার “তরন-ই-হিন্দ_ একদ। সার! ভারতে “বন্দেষাতরমের' পরেই 
মর্ধাদা লাভ করেছিল। “হিমালয়' “মতুন শিবালয় “বুদ্ধ' “নানক' ইত্যাদি 
কবিতায় তার অসংশ্প্রদায়িক দেশপ্রেমের পরিচয় স্পষ্ট। মাতৃতৃমির হুর্দশায় 
সার হৃদয়মন সেদিন ধ্যঘিত হয়ে উঠেছিল : 


২৭ উদ 
হার হিন্দুত্ত.ন, তোঁষাফে দেখে কেবল উদ্‌গত হর আমার অশ্রু। 
গৰ কাহিনীর মধ্যে তোধার কাহিনী স্মরণ করায় অপরাধ 
আকাশের আঘ্িনে লুকনো রয়েছে বন্ত্র। 
এই বাগানের বুলবুলির| তাদের কুলায় নিশ্চিন্ত না খ'কুক ॥ 
(অনু ঃ কাজি ভাবগুল ওদুদ) 


উর্ভঘ কবিদের মধ্যে রুশবিপ্রবের তাৎপর্য ইকবালই প্রথম উপলব্ধি 
করেছিলেন__-খিজর-ই-রা,-তে তার উজ্ভ্রল স্বাক্ষর । সোৌভিয়েট বিপ্লবের 
মধো তিনি দেখেছিলেন_্পথিবীর জঠর থেকে এক নতুন হূর্ধেরু অভ্যুদয়” | 

হালীর মত ইকবাঁলও শিল্পের সামাজিক ভূমিকাষ ছিলেন আস্থাবান। 
তিনি খলতেন, কাব্য জীবন-শিচ্ছিন্ন নয । ভালো কবিতা সমাজকল্যাণকরও 
বটে। মহৎ শিল্প মান্ঠষের মনে বেঁচে থাকবার, সমস্ত গ্রতিকূলতাঁকে প্রতিরোধ 
করবাব প্রেরণা ও শক্তি হৃষ্টি করবে। শিল্পীকে মানবপ্রেমিক হতেই হবেন 
কারণ, একমাত্র প্রেমই সৌন্দর্য ও শক্তির সমম্যসাধক : 


দিল্বরি বে কাহিরি জাহুগারী আন্ত, 
দিল্বর বা কারি পয়গান্বরী আত্ম, ৷ 


-_শক্তিহীন সৌন্দর্য ভিক্িবাজী মাত, শক্তিমান সৌন্দ্ধই ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি | 

অবিশ্তি, ইকবালের এই মতবাদে স্ব-বিরোধিতা অম্পষ্ট নয়। তীর 
মতে, শিল্পীর প্রেরণ! ঈশ্বর-প্রদভ, শিল্পীর এখানে হাত নেই .কান। এ-প্রেরণা 
যেন স্বয়ন্ত। প্রেরণাকে যুগোচিত ভাবে প্রকাশের দাষিতই শুধু শিল্পীর । 
তিনি বলতেন, কোন জাতির জ' গণের নৈতিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে সেই জাতির 
কবি-শিল্পীদের ঈশ্বর-প্রদত্ত মহান অধদন গুলি গ্রহণের যোগ্যতার ওপর । 

ইকবাল ছিলেন ইসল!মীয় সাম্যবাদী ভাবধারায় 'মনুপ্রাণিত। কিন্ত 
ধর্মমূলক সাম্যবাদ তকে বেশিদুর অগ্রসর হতে দেষনি, পন্বর্তী যুগে এই অখণ্ড 
ভারতের কবিই নিখিল ইসলামবাদ ও পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান প্রবনতা হযে 
ওঠেন । 

ইউরোপে গিয়ে ইকবাল মুসলিম দেশগুলির ছুঃখছুর্দশা ও অন্ধকারময় 
ভবিষ্যৎ দেখে বিচলিত হন । বিশ্বের মুসলমানদের একতার বাধনে বাধবার জন্কে 
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গঠন করেন "প্যান ইসলাম সোসাইটি । এ-ব্যাপারে তিনি প্রেরণা 
পেয়েছিলেন ভারতে মুসলিম নবজাগৃতির অন্যতম নায়ক সৈয়দ জামালুদ্দীন আল্‌- 
আফগানীর কাছে, আর তার প্রধান সহযোগী ছিলেন স্তর আবছুল্লাচ, 
সোহ.রাওযার্দী। ইকবালের মতে, মুসলমানদের অবনতির হেতু সুফীমতেব 
মধ্যে আত্মবিসর্জন ও বৈরাগ্যবাদ। এর হাত থেকে উদ্ধাব না পেলে ধ্ব*স 
তাদের অনিবার্য । উদ্ধারের উপায় হিশেবে তিনি এক দার্শনিক মতবাদ গডে 
তুললেন-_-«ধুদীবাঁদ” বা আমিত্ব-তত্ব : 

খুদিকে| কর্‌ বুলান্দ ইতনা কে 

হর ভকদীর সে পেহলে খোদা বন্দেসে 

খোদ পুছে বাত! তেরি রিজ! ক্যা হায়? 

__নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন করে তোল যে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সময় খোদ। 
যেন নিজেই এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করেন-__“হে বান্দা, বল তুমি কিসে সম্থট 
হবে? কী আমি তোমার জন্তে করতে পারি ?? 

এই দিক দিষে তাঁর গুরু নীটশে। তবে-_নীটশের সঙ্গে তাঁব পার্থক্যও 
কতকটা রয়েছে। নীটশে নাস্তিক, জনগণেব শক্তিতে অবিশ্বাসী, নাবীব 
মর্যাদা স্বীকারে অনিচ্ছুক। ইকবাল আস্তিক, গণতন্থেব প্রতি তেমন 
আস্থাবান না! হলেও তিনি মনে কবেন যে জনগণের মধ্যেও কিছুট। মহবেৰ 
সম্ভাবন! রয়েছে । এনরনারীব সমানাধিকাব অবশ্য তিনি স্বীকার কবেন না, 
তবু নারীকে একেবারে হেষ জ্ঞানেও নাবাজ। নারীকে তিনি চান 
গৃহিণী ও জননী হিশেবে । নারীর লৌন্দর্য ও মাধুর্য শ্রদ্ধেয় তার কাছে। 
ফার্সী কাব্যগ্রন্থ “আসরারে খুদী”তে ইকবালের দার্শনিক মতবাদ বিধৃত। 
580668 ০/ £))6 822 নামে এর ইংরেজী তর্জম। হযেছে। 

ইকবাল ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, তাই বলে স্ুফীদের মত ঈশ্বরসমীপে 
'শাঁআ্বিসজনে নয়। তার মতে মানুষকে ঈশ্বরের গুণাবলী আত্মস্থ করে নিষেই 
“ইনসান-ই-কামেল'_ পর্ণ মান্ুব-_হয়ে উঠতে হবে : 

আমিত্বের ধরাপ হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা। 
প্রতি কণার ঘুমিয়ে আছে আমিত্বের বীর্ধঘ। 
জান হচ্ছে জীবন রক্ষার একটি উপার, 
জানের কান আমিত্বকে শভিমান কর] । 


২৯ ডু 
এক মুঠো খুলি দিয়ে করে! সোন| তৈরী 
পূর্ণ মানুষের হায়ের ধূলি করে! চুম্বন। 
যার নিজের উপর কতৃত্ব নেই 
তার উপর কতৃত্ব করবে অন্যজন । 
সংমারে সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি হওয়! আনন্দের 
প্রকৃতির উপরে ম্বামীত্ব লাভ কর! আনন্দের | 
(অনু ঃ কাজি আবছল ওছুদ ) 


অসাম্প্রদায়িক ্বদেশপ্রেমিক ইকবালের পরিণতি হল নিখিল ইসলামবাঁদ ও 
আমিত্বতত্বের প্রবক্তা ইকবালের মধ্যে--7096 01 18180» কায়েন্ে আঁজমের 
119005 [011108011১0] ৪110 £910০ | মুসলমানদের দুর্দশায় হৃদয় তার ব্যথিত 
হযে উঠল, শুধু মুসলমাঁনদেরই দুর্দশায়! তিনি প্রার্থনা করলেন, 'প্রতু, 
মুসলমানদের অন্তরে এক জাগ্রত আকাজ্ষা দাঁও'__কিন্ত ভুলে গেলেন যে, 
ভারতে কেবল মুসলমানরা নেই, অমুসলমানও রয়েছে । তাদের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সবার উপরে মানুষ সত্য» 
কিন্তু ইকবালের কাছে, সবার উপরে মুসলমান। অধিকন্ত, তীর প্রথম জীবনের 
বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিও শেষ দিকে রাঁজনোতিক ঘাতপ্রতিঘাতে সংকীর্ণ ধর্মীয় 
গপ্ডির মধ্যে বীধা পড়ে যাঁষ। কশবিপ্নবে অনুপ্রাণিত হযে তিনি “খিজর-ই-রাহ, 
লিখেছিলেন, পরবর্তী যুগে ইতালী কর্তৃক আবিমিনিষা৷ আক্রণের পর লিখলেন 
“ইবলিস কি মাঁজলেমে সুরা” নাটিকা। ঘোষণা করলেন-_-একমাত্র ইসলামী 
নীতির প্রয়োগেই যাবতীয় পাথিব সমস্যার সুরাহা সম্ভব। অর্থাৎ, 83০৮ 6০ 
20780. সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্্রবাদ দুই-ই এক হযে গেল তার কাছে : 


হার দে! র জান না সবুর ও না শেবায়েব 
হার দে! ইয়াজদান নাশিনান আদম-ফেরায়েব 


--এদের উভযেরই [ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ] চিত্ত অস্থির । খোদাকে 
এরা কেউই চেনে নাঁ। ছুজনেই মাঁনবপ্রতারক। 

পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার গুরসে আধুনিক ভারতের জন্ম--ক্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও 
এই এ্রতিহাসিক সত্য অনস্বীকার্য । জীবন য়ান্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাংসানী 
রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “সভ্যতার সঙ্কট”__অভিমান আর তিক্ত ক্ষোভ 
সে রচনার ছত্রে ছত্রে। তবু তিনি মান্ষের ওপর বিশ্বাস হারাননি- মাহুষের 


"আঁমুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৩৪ 


ওপর বিশ্বাস হারানো! যে পাপ! আর, শেষ বয়সে ইকবাল পাশ্চাত্য 
সভ্যতা সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষে ঘোষণা করলেন, “মুষকে ইন্সওদাঁগরয নাফে 
সগসত”--এই সওদাগরের মৃগনাভিও কুকুরের নাঁভি ছাড়! কিছু নয়। তারদৃষ্ট 
কেন্দ্রীতৃত হল শুধু মাত্র মুসলমানদেব দিকে । বিজ্ঞানবিরোধী বাস্তববিমুখ দর্শন- 
তত্বের অন্ধকৃপে অধঃপতন ঘটল তার। 
তাই বলে নিছক সাশ্প্রদ্াষিকতীবাঁদী কবি ইকবালকে কোনমতেই বল! চলে 
না। প্রতিক্রিয়াশীলরা যদিচ ইকবালকে অনাষাসেই নিজের মুখপাত্র হিশেবে 
ব্যবহার করুতে পারেন ( বস্কিম-ববীন্দ্রনাথ-নজরুলকে যেমন করা হযে থাকে ), 
কিন্ত ভারতের সমসাঁমধিক সমাজ-রাঁজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, সামগ্রিক বিচীবে, 
ইকবাল শুধু একজন প্রগতিশীল কবি নন, উদ” কাব্যসাহিত্যে প্রগতি 
আন্দোলনের অগ্রদূত-_বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। 
£শেকওয়া, 'বান্দ-ই-দারা” “বাল-ই-জিত্রিল” ইত্যাদি উদ্দঘ এবং “পষাম-ই- 
মশরিক' [ গ্যেটের প্রাচ্য-গ্রতীচ্য দীওযান-এব অন্ুসবণে লিখিত 1, “জাবিদ 
নামা” [দান্তের ডিভাইন কমেডীব অন্তকরণে বচিত ], “পসচাষ বাষাদ কবদ" 
ইত্যাদি ফার্সী কাব্যগ্রন্থ এবং 776 2048580027067% ০) 1168027)/8808 6% 12878 
ও 7776 2260078870850 ০7 18675050%3 77020118 £% 7514? ইকবালের 
'অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
ইকবাঁলেব সমসামধিক আঁব-এক প্রতিভাধব কবি পণ্ডিত ব্রজ্নাবায়ণ 
কবস্ত। এর অকালবিযোগে উচ্চ সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। চকবস্তেব 
দেশপ্রেমমূলক এবং বাঁজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তা-কেন্দ্রিক কবিতাঁবলী 
তরানীস্তনকালে যথেষ্ট আলোড়ন এনেছিল । ইনিও অনেক মনিয! লিখেছিলেন । 
তবে মোহহ্রমের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র কবে নয়, গোখেল, তিলক প্রমুখ 
নেতাদের মূন্যু উপলক্ষে । সাবল্যে, গভীরতায় ও আন্তবিকতায এব কবিত৷ 
ভাম্বর। বাজনীতিতে ইনি এযানি বেশান্তর মতাঁবলম্বী ছিলেন : 
ব্রিরত।নিয়। ক। সায়া, সিরপর কুবুল হোগা, 
হাম হোগে পরশ হোগ! আউর হোমরুল হোগা। 
দেশের যুবসম্প্রদায়কে ডাক দিয়ে বলেছিলেন £ 
তুষ্হে ডে! করন! হায় করলে! আতী ওয়াতন্কে লিন়ে 
জোছ মে ফিব্‌ ইয়ে রধানী রছে, রহে, ন রছে। 


৩১ উদ 
কিন্তু গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইনি রাজনীতি থেকে 
সরে ধ্লাড়ালেন। ১৯২৬ সালে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় এ'র মৃত্যু হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রভৃত খ্যাতির অধিকারী হলেও জীবিতাবস্থায় 
চকবন্তের কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এ'র “বহে ওয়াতন' কাব্যসংকলন 
বেরোয় মৃত্যুর পরে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন তেজবাহাছুর সপ্রু। শুধু কৰি 
নন, সমালোচক ও গগ্যলেখক হিশেবেও চকবস্ত স্মরণীয় । 

আকবর এলাহাঁবাদীর নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইনি ছিলেন 
বক্ষণশীল, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষার ঘোরতর বিরোধী। গৌড় 
জাতীয়তাবাদী । ্যঙ্গাত্রক কবিতাঁবলীর মধ্যে দিয়ে ইনিই সে-যুগে প্রথম 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন । এবং এক শ্রেণীর পাঠকের 
কাছে সবিশেষ জনপ্রিয়ও হযে ওঠেন | তাতক্ষণিক__এক্স্টেম্পোঁর- কবিতা! 
রচলীয় »ত্যাশ্চর্য দক্ষতা দেখান জাফর আলী খাঁ । শব্দ ও ছন্দের ওপর এর 
দখল অসাধারণ । ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তেজনা সঞ্চারের অভিযোগে বুটিশ 
সরকার একদা এ'ব ওপর নিষেধাজ্ঞা! পর্স্ত জারি করেন। 


খিংশ শতকের দ্বিতীষফ দশকে ইকবালের 

প্রগাতিআক্ফো্রন পাশাপাশি আর-একটি ধারার অবির্তাব ঘটে । 
এই গোষ্ঠীর লেখকরা ছিলেন ধর্মীয গেঃদ্ামি ও সংকী" জাতীয়তাবাদের 
'আঁওতার বাইরে। এবং যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিভ্যের দ্বারা বিশেষ 
ভাবে প্রভাবান্বিত। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের উৎকেন্দ্রি+তা ও মনোঁবিকার, 
যৌনতার বাড়াবাড়ি এবং আঙ্গিকসর্বস্বতা__সবই এদের লেখাষ ফুটে ওঠে । 
প্রচলিত এঁতিহোর এরা বিরোধী ছিলেন, কিন্ত নতুন এ্রতিহের শষ্টা নন । তবে, 
একথা অবশ্থই স্বীকার্ধ, এ'দের মধ্যে বীধনভাঁঙ! প্রাঁণচাঞ্চল্যের যে-আভাষ পাওয়। 
গিয়েছিল, পরবর্তী যুগে তারই প্রেরণায় উদ্“ সাহিত্যে প্রগণি-আন্দেলনের জন্ম । 
১৯৩৬ সাল উদ সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের হৃচনাকাল। এই বছর 
লাখনৌয়ে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ পিত হয়। অসাম্প্রদায়িক এবং 
আত্তজাতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একদল জীবনবাদী কবি-দাহিত্যিক মিলিতভাবে 
নতুন এক সাহিত্য-আন্দোলনের সুত্রপাত করলেন । পুরোভাগে এসে ধাড়ালেন 
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মুন্সী প্রেমাদ ও জোশ মলিহাবাদী। উদ কথাশিল্পী হিশেবে প্রেম্টাদ তখন 
অগ্রতিষ্বন্বী। মোহাম্মদ হাসান আসকারী, মীরাজী, আহমদ আলী, লঙ্জাদ 
জহীর, ফৈয়জ আহমদ ফৈয়জ; কষণ চন্দর, সর্দার আলী জাফরী, খাজা আহমদ 
আব্বীস, ফিরাক গোরথ-প্ুরী, সগর নিজামী, কাঁজি আবদুল গফ.ফর, 
উপেন্ত্রনাথ আশক্‌, হাফিজ জলেম্ধরী প্রমুখ শক্তিশালী কবি, প্রাবন্ধিক 
ও কথাসাহিত্যিকরা এই আন্দোলনে শামিল হলেন। পরবর্তী যুগে অবশ্ নান 
কারণে এই গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরে, তবু এই গোষ্ঠীর লেখকরাই উদ” সাহিত্যে 
অতি-আধুনিক যুগের অষ্ট। । বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক সমাজ-চৈতন্ত এবং 
শিল্পক্ষেত্রে আঙ্গিক ও ভাবগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই আন্দোলনের 
অবদান। উর্ঘ কবিতার প্রচলিত ছন্দ-কাঠামো! ভেঙে এ-ফুগের কবিরা 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও “আজাদ নজ ম্‌*-এব- গগ্যকবিতীব__ প্রবর্তন করেন। 

জীবিত উর্ঘ কবিদের মধ্যে সবচেষে শক্তিশালী ও জনপ্রিষ শব.বীর হুসেন 
জোশ মলিহাবাদী। প্রথম থেকেই ইনি “বাগী' কবি-_বিদ্রোহী কবি-_হিশেবে 
পরিচিত। ইকবাল ও নজকলের বৈপ্লবিক এঁতিহৃকে ইনি গ্রহণ করেন। জঙ্গী 
জাতীষতাবাদ ও তীব্র সাত্তরাজ্যবাঁদ-বিরোধিতা এর কবিতার প্রধান স্থুর। “কিস 
ভ্বুব। সে কেহ, রহে হো আজ তুম সওদীগরো' শীর্ষক কবিতাটির জন্ত জোশকে 
একবার কারাদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। 

জৌশের “ভূখ! হিন্ন্তান' একটি বিখ্যাত কবিতা । একবার কবি কোন রেল- 
স্টেশনে দেখলেন একট ফার্ট্লাস কামরার পাশেই রয়েছে ভাঙ্গাচোর! একটি 
থার্ডর্লাস কামরা । ছুই কামরার যাত্রীদের মধ্যেও প্রভেদ বিস্তর । এই বৈষম্য 
দেখে তিনি লিখেছিলেন £ 

ইস্তরফভী আদমী থে, উস্তরফর্ভা'আদমী, 
উন্কৈ জুতো পর চমক্‌ থী, উন্‌কে চেহরে" পর ন থী। 

এই শ্রেণীচেতন। থেকেই জোশ ঘোষণা করেছিলেন : 


নাম হা।য় মের। জবানী, নাম হায় মের! শবাব 
মের! নাড়। ইনক্লাবে, ইন্ক্লাঝে, ইন্কাব।, 


এখানেই শেষ নয় : 


হাঁডিিয়। ইল্‌ কুক্কে। ইস) কী চবা জাউগ। মৈ। 
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বিপ্লবী কবিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের কবি হিশেবেও জোশের নাম 
উল্লেখযোগ্য । রাজনীতির মত প্রেমের ক্ষেত্রেও বরাবরই ইনি উগ্রপন্থী। 

এবং ইদানীং হয়ে উঠেছেন নারী, ক্থুরা ও গোলাপের উপাঁসক-_ 
সম্ভোগবাদী কবি। এ'র বিপ্রববাদ আজ রোমান্টিক কুয়াশাচ্ছন্ন । 

ভাষা ও ছন্দের ওপর জোশের দখল অসাধারণ। কিন্ত বত আবেগপ্রবণ, 
ভাবগস্তীর তত নন। বরং ব্যঙ্গাতক্ষক ও গীতিকবিতায় অধিকতর কুশলী, 
সিনেনা-সঙ্গীতেও সবিশেষ খ্যাতিমান । 

এরই সমগোত্রীয় কবি রঘুপতি সাহাই ফিরাক। আধুনিক ভাবধারা 
প্রক/শের মাধ্যম ভিশেবে ইনি প্রচলিত রবাঈ-এর কাঠামোকে অবলম্বন 
করেছেন। প্রগতিশীল সমালোচক হিশেবেও ইনি বশস্বী। 

আলী সর্দার জাফরী, পারভেজ শাহিদী, কাইফি আজমী, মকছুম মহীউদ্দীন 
প্রযুখ কাবর। মা্কসবার্দা রাজনৈতিক ভাবধারায় অন্প্রাণিত। সর্দার জাফরীর 
কাব্যনাটক “নঈ ছুনিযাঁকো সালাম” কাব্যরীতির জন্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
শিল্পসৌন্দর্য ও শিল্পমূল্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সারল্টী- 
করণে কবি আশ্চর্য দক্ষতার এখানে পরিয় দিয়েছেন । উর্দ, সাহিত্যে প্রথম 
গগ্যকবিতা রচয়িতাদের অন্ততম সর্দার জাফরী। আঙ্গিকের দিকে ইনি খররৃষ্টি, 
অভিনব চিত্রকল্প রচনায় পারদর্শী । কাইফি আজমী ও মকছুম মহীউদ্দীন 
জনগণের কবি। তেলেঙ্গানার কৃষক-বিপ্রবে মহীউদ্দীনের কবিতা ও গান ছিল 
অমেয় প্রেরণা । হায়দরাবাদ অঞ্চলে এর অনপ্রিয়তা অপি 'ম। তবে, কুশলী 
কারুশিল্পী একে বলা যায় না। জনসভায়, মুশায়রায় এঁর কবিতা যে-পরিমাণ 
উত্তেজনার সঞ্চার করে, বিদগ্ধ মনে ততখাঁনি সাঁড়। জাগাতে পারে না। 

পাঁরভেজ শাহিদী প্রতিশবীত্্সম্পন্ন এক্তিমান কবি। ভাষা ও ছন্দের ওপর 
এরও দখল যথেষ্ট । কবির নিজন্ব মতবাদ কবিতীয় সোচ্চার, সত্যি, কিন্তু 
কাব্যকে হত্যা করে ইনি মতবাদকে বড় করে তোলেন ন! £ 


(১) 
নীরবতার বুক থেকে বাণী হয়ে আমি নেমে আনব 
সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হব আমি প্রত্যেকটি বিশ্বাস থেকে 
বোকার দল ! ও, ছুনিয়। ভরে দাও তোমরা চোখের জলে 
হাসিতে পরিণত হব জামি, ঝাপিয়ে পড়ব তোমাদেত ঘৃধ। করে । 
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(২) 
আমাদের শরীয়ে ঘামের গন্ধ, লোহার আত্মাণ 
ইম্পাতকঠিন শাখায় শাখায় ছুলছি যেন হস্ত আবেশে 
অগ্রগতির দৃপ্ত সংকপ্পকে কখনও বাধা হায় ন 
যে ফুল ফুটবেই 
কারাপ্রাচীরের মধ্যেও 'স বসভ্ত-উৎসবে জেগে উঠবে। 
(অনুবাদ ঃ তভাব মুখোপাধ্যায় ) 


রূবাঈ ছুটি কারাবাসকালে রচিত । পারভেজ কলকাতাব বাঁশিন্দা। 
ভ্রাতৃঘাতী “দাঙ্গার ওপর রচিত “কলকাতার দাঙ্গার এক দিন' এব একটি 


উল্লেখযোগ্য কবিত। £ 
আজকেও দেবমন্দির আর মসজিদের চকমকিতে ঠোকাঠুকি 
শহরকে তাতিয়ে তুলল, আগুন হয়ে উঠল শহর। 
বিশ্বাম আর অবিশ্বানের দীপাধারে উপছে পড়ছে তেল-_ 
তেল, না রক্ত ?--রক্ত। রাস্তার গডিয়ে আসছে রক্ত ।****** 
কওসার আর গঙ্গার ছূর্দাস্ত বন্যায় 
তেসে চলল খোলামকুচি, ঘাম পাত! রাস্তার মানুষ । 
সোনাদানাম বোখাই জাহাজ ওদিকে বাণিজ্য বাধুতে বেশ পালতোল'। 
আজও দিব্যি নিরাপদ টেমসের ঢেউষে শ্বেতহ্বীপ, হুর্গ, হুর্গের নিশানা । 
সোনা্টাদির পাড়ায় তাই মানুষ চলে বুক ফুলিয়ে ঘাড় উ'চিয়ে 
কু'জোপিঠ নানুষই খালি মৃত্যুর নরক বেয়ে নামে ।**, 
( অনুবাদ £ মঙগলাচরণ চট্োপাধ্যায় ) 


নতুন চীনকে উদ্দেশ করে লিখিত পারভেজের দীর্ঘ কবিতাটি শুধু এব নয, 
'আঁধুনিক উদ্দু কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'নিঃসন্দেহে ঃ 


ইয়াংসি নদীতরঙ্গ হুল ভক্নার হাতে বাঁণ। 

উচ্ছল সেই জলকলতান মিশে গেল মহাকালের মুখর গানে 
ইয়াংসির সে-জলকলোলে ধুলিধুপরিত স্বপ্ন ছড়াল পাথ|। 
ইয়াংসির সে-আরক্ত ঢেউরে নিতাঁক নিঃসংকোচ হর বাজে 
অীধনসৃত্য ইর়াংসির সে-ঘৃধিতে দেখে ছার! 

বার যা! প্রক্স, নদীতরঙে তার য্থাহথ উত্তর পাওয়া গেল। 
আল ইয়াংসি নদীতে এধুগ দৃষ্টি বদল করে 

ট্*ষ্যাদের দেওয়া টুআ্যানের ডিঙ্গি ডুবে গেছে এরি জলে ।**" 


5৫ উদ্ধ 


নববধূ শাস্তির হাতের লাল কাকনের রিনি রিনি শব্ষ শোনে! 
বাজুবন্ধে তার মুখরিত লাবণ্যগাথ! 

কামনার ডদ্ভান তৃরভূর করছে তার মিষ্টি গন্ধে 

স"ীথিতে পুজোয় বলেছে ছায়াপথ ।.*, 


এই জরাজীর্ণ সমাজকে জাহান্নামে পাঠাবে যৌবন 

পচে যাওয়া প্রাচীনত্বের ঠাই হবেন! এশিয়ায় 

বিতাড়িত অন্ধকার সাহন পাবেন! ফিরে আসতে 

নতুন সকালের মাধুর্ষে শ্মণ্ডিত হবে নতুন বাগান 

নতুন বসন্তের সরে সবর মেলাবে বাতাস 

গেয়ে ঝাবে, তার! গেয়ে যাবে আর সমন্ত চরাচর ঝংকৃত হবে সেই গলে ।**" 


নতুন যুগকে আ'ম দীপান্বিত। করব আমার লেখায় 
কাব্য আর গানের জগৎ আনন্দে ভরে তুলব আমি." 
আমি গঙ্গার তরঙ্গবীণার তালে তাল দিয়ে রক্তিম সৃযোদয়ের গান গাইব ।*** 
বছর পনের আঁগে এক তরুণ কবি-_রাজ| মেহদে আলী খাঁ-_মাত্র কয়েকটি 
কবিতা লিখে পাঠক ও সমালোচকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। এ'র 
প্রথম প্রকাশিত কবিতা “গুণ্ডা? ঃ 
আরে আরে ইয়ার 
চেহ।রাটাকে বাগিয়ে ধরে 
দেখন! চেয়ে একবার । 
আসছে কে প্র রাস্ত। ধরে $ 
সেই নারী, ল্যাংড়া শেঠের সেই সুন্দরী ।.. 
আরে ইয়ার, ফেলে দে আজ তাস। 
একবার চেয়ে দেখ 
তার কালে! আখির চঞ্চলত। 
তার শাড়ির বাহার । 
(অনুবাদ £ মুনীর চৌধুরী ) 
কবিতাটি সম্পর্কে কচির প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । ব্ছি* ইনিই আবার যখন 
লেখেন “নাীর মেয়ের প্রার্থনা” £ 
ও আল্লাহ, আজ এ-নিশু « অরণ্ো 
যখন কেউ কোন'দকে নেই, 
এখন তুমি আমায় দর্শন দাও, 
দর্শন দাও ! 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য 


হি না দাও 
তবে জেন 
ছোট্ট একটি মেয়ে 
তোমার ওপর রাগ করবে***। 
(অন্থঃ এ) 


কিন্বা, ভণ্ড মওলানা-মওলবীদের প্রতি এ'র তীব্র বিদ্রপ যখন চোখে পড়ে £ 


অন্যত্র আবার 


থট্‌ খট্‌ খু! 
মওলান।, 

একটিবার খুলে দাওন! 
জামাতের এ-দ্বার । 
রাত হয়েছে অনেক 
কেউ এখন দেখছে ন| 
মওলানা 

একটিবার খুলে দাওনা 
জান্নাতের এ-দ্বার ।** 
খট খটখট ! 

এত রাত 

চুপে চুপে মওলানা, 
এসেছি টিপে দ্তে 
তোমার গা, 

মওলানা, 

একটিবার খুলে দাঁওন! 
জান্নাতের এ-ার। ( অস্ু ঃ এ) 


আমি আর শয়তান 

সেদিন সন্্যেবেলার লুকিয়ে লুকিয়ে 
বেহশতের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে 
চেয়েছিলাম এক দৃষ্টিতে 

বেহেশতের পানে 


, দেখি 


গুত্র হুধের একটা পীর্ণাবর্ণা বইছে 
ম্থছ বাতাসের সাথে তাল রেখে । 


৩৭ 


তার পাশে মন্তবড় একটা 
হজনী-গাছের নিচে 


বিশাল একট! হালুয়ার টিপয় ওপর বসে 
এক মওলানা 


(দাড়ি ওর বাতাসে দুলছে) 
ঝিমুচ্ছেন। 

(অন্থুঃ প্র) 
তখন কবির শক্তিকে_ উন্মার্গগামী হলেও-_ম্বীকার করে নিতেই হয়। 
আপসোস, এ'র লে্বা ইদানীং আব চোখে পড়ে না । 

সাম্প্রতিককালের অন্ঠান্ত শক্তিশালী কবি হিশেবে সিকান্দর আলী ওয়াজ দ, 
মাজাজ, জগন্নাথ আজাদ প্রমুখের! যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন । 


উপন্তাস বয়েসে অর্ধাচীন। তবে, কারো কারো 
কথাসাহিত্য মতে, উদর ক্ষেত্রে ওটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি নয়। 
তারা বলেন, উর্ছ সাহিত্যে উপন্যাসের অস্তিত্ব আগেও ছিল অন্ত নামে। 
আধুনিক উদ উপন্যাস পাশ্চাত্য রূপ-রীতির অনুসারী হলেও, এর জন্ম পুরন 
“দাস্তান' থেকে । 

“দান্তান” মানে দীর্ঘ কাহিনী । আঠারো-উনিশ শতে ইরান থেকে ফার্সী 
ভাবার মাধ্যমে এই '্দীস্তান” ভারতে আমদানি হয় বং এদেশের আমীর- 
ওমরাহ.দের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। সদাশয় পৃষ্ঠপোষকদের 
আনন্ববিধানই ছিল “দান্তাঙ্গো” অর্থাৎ দাম্তান-রচয়িতাদের চরম-পরম লক্ষ্য । 
দাস্তানের কিস্সায় ঘটনাঁবলীর স্বাভাবিকতা বা চরিত্রের জীবস্ততার দিকে 
দান্তাঙ্গোরা ততটা নজর দিতেন না, যতট1 সচেতন থাকতেন একই কাহিনীতে 
সর্ব-রসের সমম্বয় সাধনের গ্রয়াসে । রাঁজা-উজীরের দরবারে এদের মর্যাদা ছিল 
'অনেকট। সভাকবিদের মত । কালধমে এই দাস্ত'দই উপন্যাসের রূপ পরিগ্রহ 
করে। আধুনিক কালেও কোন কোন উদ্ু গপন্তাসিকের মধ্যে দাস্তানের 
পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়_-ফৈয়াজ আলী ও মুহম্মদ আসলামের নাম এই 
প্রসজে স্মরণীয়। যে-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও যুগঘৃষ্টি আধুনিক উপন্যাসের 
বৈশিষ্ট্য, বল! বাহুল্য, দান্তানে তা অন্ধপন্থিত। 


'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৩৮ 

উর্দ কথাসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিশেবে 'দান্তানে হামীর হামজা; ও 
“তিলিন্মে হোঁশ রোবা'র নাম করা হয়ে থাকে। আরব্য উপন্যাসের 
অনুকরণে রচিত এই বইগুলি আর-যাই-হুক উপন্তাস-সাহিত্য নয়। তবে 
রজব আলী বেগ সরুরের “ফাসানাষে আজায়েব* মীর আনম্মীনের “বাগ -ও- 
বাহার এবং “কিস্সায়ে চাহার দরবেশ” ইত্যাদি গ্রন্থকে কিছুটা ব্যতিক্রম বলা 
যেতে পারে । 

উদ” সাহিত্যের প্রথম ওপন্যাঁসিক নাজিব আহমদ (১৮৩১-১৯১২)। স্যিব 
সৈয়দের সমসামধিক ইনি, তীবই মতবাদে দীর্সিত। “ইবন-উল্‌-ওয[কৃৎ”, “মীবাট- 
উল্‌-উরুপ+ ও “বিনত-উম্‌-নাঁস-এ ইনি সমসামযিক সামাজিক মমস্তাবলীহ শুধু 
উপস্থাপিত করেননি, সেই সঙ্গে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিবও পবিচয দিষেছেন । 
ইনিই প্রথম পাশ্চাত্য আঙ্গিকে উপন্যাস লেখাব স্থগ্রপাত কবেন। “মীবাট- 
উল্‌-উরুস+-এ আছে একটি অশিক্ষিত কুমাবী শিক্ষিত মুনলিম পবিবাবেব খধু 
' হয়ে এসে নতুন পরিবেশে কিভাবে নিজেকে নতুন কবে গডে তুলল তাব মনোবম 
পাবিবারিক চিত্র । “বিনত-উম-নাস,-এ লেখক নাবী-শিক্ষাব প্রযোজনীয়তাব 
কথা কাহিনীর মাধ্যমে পেশ করেছেন। এহ সময ঢাকাব নবাব সৈযদ মুচম্মদ 
আজাদও একটি উপন্যাস লেখেন__“নবীবী দববাব, । এবস্সাহিত্য-মূল্য তেমন 
না থাকলেও লেখকেব দৃষ্টতঙ্গি তাবিফবোগ্য । জনৈক গলিতনখদন্ত সামন্ত 
প্রভুর চারিত্রিক ক্র্টি-বিচ্যুতিকে লেখক এখানে তীর কশাঘাত কবেছেন। 

নাজির আহমদেব পরবর্তী যুগেব শক্তিশালী গন্যলেখক আবছুল হালিম 
সরুর ও রতননাথ সারসার। সরুরকে বল! হযে থাকে উর্দ, সাহিত্যের ওয়াপ্টাব 
স্কট । সারসারের “ফিসানা-ই-আজাদ” উর কথা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি। 
১৮৮০ সালে বইটি প্রকাশিত, কিন্তু আজে এব সমাদর কমেনি । সম- 
সাময়িক লাখনৌর সামাজিক রীতি-নীতি, আচাব-অনুষ্ঠান ও সমাজ-জীবনের 
একটি সর্বাজীণ বা্তব চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আফিং-থোর, 
বিদঘুটে পোশাক পরা নবাব ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, ভিক্ষুক, ফিটনবিহারী নর্তকী, 
পুলিশ, রেলও"ঘ় বাবুঃ ফেজধারী “আধুনিক' মুসলমান, ধুতিপরা বাঙালি, 
রাজপুত, গণিকা ইত্যাদি নান! ধরনের নরনারী এবং আয়েসবাগের মেলা, 
মোহহ রম ইত্যাদি অহুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গত শতকের শেষাধের লাখনৌর 
এক জীয়ন্ত প্রতিচ্ছবি “ফিসানা-ই-আজীদ"-এ পাওয়া যায়। সারসারই প্রথম 


৩৯ উছু 
সাহিত্যে সাধারণ মাষের মর্ধাদ! স্বীকার করে .নন। এই দিক দিয়ে ইনি 
প্রেমটাদের পূর্বস্থরী । 


সারসারের পরে এবং প্রেম্াদের আগে আরও-একজন শক্তিশালী কথা- 
সাহিত্যিকের অবিরাব ঘটে__মীর্জা রশ উয়া। এক গণিকাঁর জীবন নিষে 
লিখিত এর নাটক “উমরাও জান আদ!” বিষয়বস্তর দিক দিয়ে যুগান্তকারী কৃষ্টি । 


2 উদ্দু সাহিত্যে আধুনিক উপন্তাসের শর্ট 
প্রেম্গাদে্র আবিভানর মুন্সী প্রেমচাদ। এ'র প্রকৃত নাম ধনপং 
রায়।& প্রথম দিকে ইনি উদতে লিখতে শুরু কবেন, শেদে হিন্নাতে | 
তাল, “ও ট্্ ও শিন্দীর মধ্যে গ্রভেদ আসমান-জমিন নয। উদ্ুতে লেখা 
উপন্তাসের কিছুট। সংস্কার করে ইনি তাকে ভাধান্তরিত কবতেন। যেমন এঁর 
উদ্ঘ উপন্তাস “মযদানে আমল” হিন্দীতে হযেছে “রঙ্গভৃমি' | উহও হিন্দী উভষ 
ক্ষেত্রেই কথা।শল্লী হিশেবে প্রেম্ঠাদের আসন সর্বাগ্রে । 


নিছ্গেব সম্পর্কে প্রেমচা্দ বলেছেন £ 


'আমার জন্ম ১৮৮* খৃান্দে। বাব ছিলেশ ডাকখরের কের়ানি, ম। চিররুগ্র, আর এক বড় 
পোনও ছিলেন। বাবা তখন কুড় টাক! মাইনে পেতেন, চল্লিশ টাকা” তার জীবনাবসান হয়। 
১০০০০৪০৪০০০ (অতঃপর বাণ্য ও কৈশোরের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কাহিণ।  শীতকাল। একটি 
প়দাও আমার সম্বপ নেই। এক-এক পযসার চালভাজ। খেয়ে ছু'দ্ন কাটালাম । মহাজনের 
কাছে ধার চেযে পাইনি, কিন্বা আমিই হয়ত চাইতে পারিশি। সন্ধ্যে হয়েছে, এক 
বইয়ের দোকানে গিযে উঠলাম । চক্রবত!র গণিতের ধমাধান-পুস্তক, বছর ছুই আগে কিনে- 
ছিলাম, এতদিন খুব যত্র করে রেখে দিয়েছিলাম--নিরুপায় হয়ে আঙজ এটা বিক্রী করব ঠিক 
করলাম। ছু টাকার বই, বেচলাম এক টাকায় ।..**""আমি গল্প লিখতে আরম্ত করি ১৯*৭ 
সাল থেকে । এর আগে রবীন্ত্রধাখের কয়েকটি গঞ্জ ইংরেজিতে পড়েছিলাম ও তার উদ 
অনুবাদ করে পত্রিকায় বার করেছিলাম। উপন্ভাস লিখতে আন করে ১৯০১ সাল থেকে। 
আনার একটি উপগ্ঠাস ১৯*২ ও একটি ১৯৪ সা.ল প্রকাশিত হয়। ১২৯৭ সালে মান 
পত্রিকায় ছাপা হয় আমার প্রথম গল্প-_“নংসারে ন -চয়ে অমুলা £তন' । পাঁচটি গল্পের মংকলন 
“সোজে ওয়াতন' ( দে*প্রেম ) প্রকাশিত হয় ১৯"৯ সালে। তখন বঙ্গভজ আন্দোলন চলছে। 

হখ্রেমের মধ্যে গরমপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটেছে ।***** তখন আমি “নবাষ রাম” নামে 
লিখতাম। কান করহাম শিক্ষা-বিভাগে সাব ডেপুটী ইন্সপেক্টর হিশেবে । 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৪০ 


রাজদ্রোছের অভিযোগে “সোজে ওয়াতন' নিয়ে গ্রেদঠীদকে অনেক তাকঙ্গামা 
পোয়াতে হয়েছিল । 

প্রেমটাদের প্রথম উপন্যাস “সেবাসদন” ৷ “সেবাঁসদন'-এ (উচ্ঘ নাম হল 
“হমখুরমা বা হমসয়াব* ) গণিকাবৃত্বির সমশ্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দু 
সমাজের পনপ্রথা ও বৈধব্য-জীবনের অসহায় পরিণতিই যে এর অন্যতম কারণ, 
লেখক তা স্পষ্ট করে বলেছেন-_“যে-সমাঁজে অত্যাচারী জমিদার, ছুর্নীতিপরায়ণ 
আমলাতন্ত্ব এবং অসৎ মহাঁজনর1 সম্মান পাষ_সে-সমাজে গণিকাবৃত্তি কেন 
বেড়ে চলবেনা? এই সব পাপের অস্তিত্ব যেদিন লোপ পাবে, গণিকাবৃত্তিও 
উঠে যাবে সেদিন।, অবশ্য প্রেম্টাদের সমাজ-দৃষ্টি এতে খুব ব্বচ্ছ হয়ে ফুটে 
ওঠেনি । আদর্শ সেবাসদনই যেন পতিতাদের পরম ভরসাস্থল। “প্রেমাশ্রম' 
কিসানদের উপর জমিদাঁবের নিষ্টর নির্যাতনের পটভূমিকায় লিখিত। সশস্ 
জত্যাচারের প্রতিবাদে “সত্যাগ্রহ” যে নিরর৫ক খারবার লেখক সেথা বলেও 
যেভাবে তিনি সমস্তার সমাধান করেছেন সেটা ঠিক বা্তবর্মী নয । তপে 
১৯১৯-২০ সালেব ভারতী কিসান সমাজের বে নগ্ চিত্র এতে তিনি তুলে 
ধরেছেন, অন্যত্র তা৷ ছুভ। “রঙ্গভূমিকে বলা হযে থাঁকে রাগী কাব্য 
১৯২০-২১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পটভূমিকীয বইটি রচিত। 
€প্রেমাশ্রম-এ যে-রোমান্টিক আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়! যাঁয়, “রঙ্গভূমি? তা 
“থকে মুক্ত । লেখকের দৃষ্টি এতে অনেক-বেশি স্বচ্ছ । লেখক বলেছেন ঃ ব্যবস 
হত্য। ছাঁড়া কিছু নয়। মানুষকে পশুর মত ব্যবহার করাই হচ্ছে আধুনিক ব্যবসার 
মূল নীতি । ব্যক্তিগতভাবে দু,একজন ধনী ভালো! হতে পারে, কিন্তু শ্রেণী হিশেবে 
তারা শোষক । বিদেশি শাসকদের কূটনীতি ও ভারতীয় নৃপতিদের স্বেচ্ছাচারিতার 
পাশে কংগ্রেস-সত্যা গ্রহীদের লেখক মহিমময় করে তুলে ধরেছেন। ১৯৩০ সালের 
স্বাধীনত! আন্দোলনের পটভূমিকায় “কর্মভূমি' রচিত। লেখক এখানে আরও- 
বেশি বস্তনিষ্ঠ । “কায়কল্প”-এ প্রেম্চাদ আঁচমক! মোড় নিলেন । বর্তমান বাস্তবকে 
পরিহার করে জন্সজন্মাস্তরের সম্পর্কের জেরকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। 
শিল্পন্থষ্টি হিশেবে গগবন+ আগের উপন্যাঁসগুলির চেয়ে সার্থক “গোদান” গ্রামের 
রুষকজীবনের মর্নস্তদ কাহিনী । এবং সমালোচকদের মতে ওটাই তার শ্রেষ্ট 
উপন্তাস। “নির্জলা” ও প্রতিজ্ঞা নামে ছুটি ছোট উপন্যাসও প্রেমচাদের 
রয়েছে। 


৪১ উ্ছু 


প্রেম্াদের আগে পর্যস্ত উর্ঘু কথাসাহিত্য প্রধানত ছুটি খাতে প্রবাহিত 
ছিল-_-একদল লেখকের উপজীব্য ছিল নবউদ্ভৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অপর দ 
ছিলেন হৃতগৌরব মুসলিম মহিমার রোমস্থনে মশগুল । জনসাধারণের জীবন 
নিয়ে গল্প-উপদ্যাঁস কেউই লেখেননি। উভয় দলের লেখকরাই ছিলেন মূলত 
কল্পনীবিলাসী রোমার্টিক__তফাঁৎ এই, প্রথমোক্তদের মধ্যে ছিল বাস্তবতার 
ভন, আধুনিকতার ছদ্মবেশ। প্রেমটাদের প্রথম যুগের লেখায় ভাঁবপ্রবণতা ও 
রোমান্টিক দৃষ্টিভংশির ছাপ কিছুটা থাঁকলেও-_জনসাঁধাঁরণের, বিশেষ করে 
গ্রামের কিসান জনতার দিকে ইনিই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 

আ'দর্শবাঁদী মানবধর্মী লেখক প্রেমচাদ । অনেকে তাঁকে নিছক সংস্কারবাদ 
বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু তার যুগের পরিবেশের কথা! মনে রাখলে এ ধারণ 
লন নে প্রমাণিত হবে। সামাজিক অন্তশাসন লঙ্ঘন করে তিনি বিধবা বিবাহ 
করেন, ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সরকারি চাঁকরিতে ইস্তফ 
দেন। পুরোপুরি গান্বীবাদী রাজনৈতিক বাতাবরণে তার মানসিক কাঠামে 
গড়ে উঠেছিল । কিন্তু অসহযোগ আন্দে'লনের ব্যর্থতীয় ও প্রথম-সমরোত্তর 
যুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে উর সাহিত্যে একদা বখন ব্যাপক নৈরাজ্যবাদের 
প্রকাশ দেখা গেল, তখন একমাত্র প্রেমঠাদই ধর্মবিচাত হননি | শুধু তাই নয়, 
প্রেমটাদের মত লেখক সামনে ছিলেন বলেই এই নৈরাজ্যবাঁদ উদ্ু (এবং হিন্দী 
সাহিত্যে দৃঢ়মূল হতে পারেনি । সত্যিবরের জীবনান” শিল্পী প্রেমচাদ 
শিল্পের জন্যে শিল্প, শিল্পীর জন্যে শিল্প-_ইত্যাকার বাগাড়ম্বরে পায় তিনি দেননি । 
শিল্পের সামজিক দায়িত্বের কথা একাধিকবার স্থুম্পষ্টভ।বে ঘোষণা করেছেন : 
“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যন্গতাঁবে আর্ট সামাজিক উদ্দেশ্তাবে 
সাহায্য করে। প্রোপাগাণ্ডা কথাটা শ্রুতিকটু, কিন্তু গভীর আবেদনময় 
ভাবন।ধারণ! খানিকটা প্রোপাগাগ্ডার কাজ অবশ্যই করে। স।হিত্য হল এই রকঃ 
কাজের শ্রেষ্ট মাধ্যম ।' তারই নেতৃত্বে নিখিল ভারত পপ্রগন্ি লেখক সঙ্ঘের জদ্ম। 

প্রেমর্টাদকে কেউ কেউ উদ“ ও হিন্দী সাহিত্যের গকি বলে থাকেন। কথাট 
অনেকাংশে সত্যি । গঞ্কির মত বৈপ্লবিক .ষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হলেও নিচু 
তলার ভীবনের এতবড় দরদী কথাশিল্পী উদ্দ€ ও হিন্দী সাহিত্যে আর নেই 
ভারতীয় সাহিত্যেও মুষ্টিমেয় । জমিদারের নিষ্ঠর শোষণ ও নির্মম অত্যাচার 
আর নিপীড়িত কষকসাধারণের দারিদ্র্যদীর্ণ দৈনন্দিন জীবন, তাদের মহত্ব 
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তাদের সাহসিকতা, তাদের সততা! ও তাদের মাথা তুলে দীড়াবার অপরাজেয় 
প্রয়াসের বাস্তবধর্মী চিত্রে মহিমময় প্রেমর্টাদের সাহিত্য । শোধিত শ্রেণীর প্রতি 
তার শুধু দরদ ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণী- 
সমদ্বয়ের কথ! তিনি ভাবতেও পাঁরতেন না । বর্তমান সামাজিক কাঠামোর 
পরিবর্তন তিনি চাইতেন, তবে যুগের গণ্ডিবদ্ধতার [ লিমিটেশন্স্‌] দরুণ 
পুরোপুরি সমাজ-বিপ্রবী হযে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। 


বতমাঁন ধনতান্ত্রিক সভ্যতাকে আক্রমণ করে “মহাঁজনী সভ্যতাণ্য প্রেম্টাদ 
বলেছেন ২ 

“এই সক্যত। মানুষকে শোষক শোধিত এই ছুই ভাগে ভাগ করেছে । টাক।- শুধু টাকাই 
আজ মানুষের সামাজিচ মর্ধাদার, তার মহানুভবত্বের, তার প্রতিভার মানদণ্ড ।******সাহিত্য, 
সঙ্গীত, আর্ট-সব-কিছুই আঙ্গ এর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে ।***ধনীদের কতৃ-ত্বের 
অবসান ঘটে, ব্যক্তগত সপ্পত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে যে সভ্যত1 গডে উঠছে তাই প্রকৃত সত্যত1। 
আজ হোক, কাল হোক, সার! পৃথিবীকে একদিন সে-পথে অগ্রসর হতেই হবে। এদেশের 
সামাজিক ব! ধর্মীয় পরিবেশে ও-সভ্যত। খাপ খাছ না-_এ-যুক্তি অচল । খুৃশ্চান ধর্মের জন্ম 
জেরুজালেমে, কিন্ত তার সৌরভ ছড়িয়েছে বিশ্বময় । বৌদ্ধধর্ম গড়ে উঠেছিল উত্তর-ভারতে, 
পরে পৃথিবীর অর্ধেঞ্চ নরনারী এই ধর্স গ্রহণ করেছিল। সব দেশেয়স্কীনুষই, ছোটথাট পার্থক্য 
থাকলেও, মূলত এক 1১-****একথ|। অবশ্ত ঠিক যে এই মহাজনী বিধিব্যবস্থা আর তার বেতনভুক 
গালালর! প্রাণপণে রুথে দাড়াবে, নানা মিথ্যে প্রগরকার্ষ চালাবে, চোখে ধুলে। দিয়ে জনগণকে 
বিভ্রান্ত করতে চাইসে-_কিন্তু যাই তার! ককক, পরিণ|মে মত্যের ভ্য অনিবাধ। 


১৯৩৬ সালে প্রেমটাদের মৃত্যুর একমাস পরে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয । 

ভারতের গণমুক্তি-সংগ্রামের একজন সক্রিষ সমর্থক হিশেবে, তিনি শুধু 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের একান্ত 
শুভাকাঙ্কী । 

প্রেমঠাদের সমসামধিক লেখক হিশেবে ছু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য-_কাজি 
আবদুল গফ ফার ও রাশেদুল খইরী। কাজি সাহেবের “লয়লা-কে-খতুত' 
( লয়লার চিঠি ) “মজনু-কে-ডায়েরী” ( প্রেমিকের ভায়রী ) বই ছ'টি বিখ্যাত। 
প্রথমটি এক গণিকা'র জীবনী । উপন্তাঁসে লেখকের সমাঁজ-সচেতন মনের ছাপ 
ঝুম্পই | বর্তদান সমাঁজ-ব্যবস্থাই যে গণিকাবৃত্তির হেতু-_আশ্চর্য শিল্পদক্ষতার 
সঙ্গে লেখক সেটা উদ্ঘাটিত করেছেন । রাঁশেছুল খইরী ট্রাজেডি লেখক হিশেবে 


৪৩ উদ 
উদ সাহিত্যে অনন্য । মধ্যবিত্ত জীবনই এর উপজীব্য । বাস্তবধর্মী, অবিশ্টি 
সে-বান্তবতা ফটোগ্রাফিক। তবে, অনুপম রচনাশৈলীর জন্তে আধুনিক উদ 
কথাসাহিত্যে ইনি বিশিষ্ট একটি আঁসনের অধিকারী । রচনাশৈলীর প্রসঙ্গে 
নিয়াজ ফতেপুরীর নামও ল্মরণীয়। এঁর বক্তব্য বিদ্রপাজ্মক এবং সর্বপ্রক।র 
প্রচলিত রীতিনীতি ও গতান্থগতিকনার ইনি বিরোধী । 'জামালীস্তান, $ 
“শের-ক।-আমজ|ন' এ'র ছুটি বিখ্যাত ধহ। এক্তিনান সম।লো5কও । 


ইসমত, চুগভাই, কৃষ্ণ চন্দর, উপেক্তনাথ 
আনন? শেখ আশকু, রাজেন্দর সিং বেদী, খাঁজা আআ? 


মাব্বীন ক্লবন্ত সি* গার্গা, ভাঁজরা বেগম প্রমুখ আধুনিক কালের 
খ্যাতনামা! উদ কথাসাঠ্িত্যিক । তবে ছোট গল্পে এরা যতখানি দক্ষ," 
উপন্যাসে ততখানি নয়। অর্থাৎ আধুনিক উদ কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রধানত 
ছোট গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
ইসমৎ চুগতাঁই কথাশিল্পী হিশেবে সন্তিই শক্তিমাঁন | বিশেস করে চরিত্র-সৃ্টি, 
ঘটন। সংস্থাপন ও মনোবিশ্লেণে এই মহিলার কৃতিত্ব অসাধারণ । তবে কিন! নর- 
নারীর যৌন-জীবনকে বড়-বেশি প্রাধান্ত ইনি দিযে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে এ'র 
“তেড়িলকীর, উপন্যাসটির নাম করা যাঁষ' এর পলিহ? ' সরকার কর্তৃক 
বাজেযাঁপ্ত পর্যন্ত হয় । 
বর্তমানে সবচেষে জনপ্রিম লেখক" কৃষণ চন্দর। গভীর মাঁনবভাবোধ 
ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভজির গুণে এর লেখা দেশে-বিদেশে গ্রভৃত সমাদর লাভ 
করেছে । লেখক সমাঁজসচেতন, জাঁশাবাদী । প্রথম উপন্যাস “শিকন্ত; (পরাজয়) 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি এ'র প্রতি আকুষ্ট হয় । “জিন্দ গীকে- 
মৌড় পর”, “হম্‌ ওয়াঁহ-শী হায়', “ফুল স্বরথ, হায়” প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ ও ছোট 
উগন্যাস “অন্-দাতা”-য় লেখকের প্রগতিশীল দৃষ্টিভাঙ্গর পরিচষ সুস্পষ্ট । 
বর্তমান পু*জিবাদী সমাজ-ব্যবস্থাকে ইনি ভিন্ন গল্প-উপন্াসের মধ্যে দিয়ে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন । 
কিন্ত বক্তব্যের সোচ্চার ঘোষণায় রুষণ চন্দর যতখানি তৎপর, জীয়ন্ত 
চরিক্র-্ট্টিতে মনোযোগী সে-পরিমাণ নন। এর সাম্প্রতিক উপন্যাস “খেত 
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জাগে ( তেলেঙ্গানার কিসান অত্যত্থানের পটভূমিকায় রচিত )-তেও এর প্রমাগ 
পাওয়া যাবে । বিশেষ করে, 'অন্-দাঁতাঁঁর পর থেকেই এর কলমের ধার যেন 
কমে গেছে। এবং এই দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার জন্যে ইদানীং চমক সৃষ্টির 
দিকে নজর দিয়েছেন সমধিক | এই চমক-স্থ্টিও আবার সবসময় মৌলিক নয়। 

বাস্তব অভিজ্ঞতার চেষে কল্পনার উপর ইনি নির্ভর করেন বেশি । কোরিয়া 
[ ণসিওল জল্‌ রহ! হায়” ] চীন, তেলেঙ্গানা ও বাংলাদেশ [ 'ত্রহ্গপুত্র' ] নিয়ে 
বেসব কাহিনী তৈরি করেছেন তাঁর মধ্যে ধার হযত আছে, ভার নেই। বক্তব্য 
প্রগতিশীল' সন্দেহ-কি, তবে কিন! জীয়স্ত মানুষের দেখা মেলে না। আব্বাস 
রিপোর্টাজধর্মী গল্পলেই অধিকতর পারদশী। এর 'জাফরানকে ফুল” ও “নয়া 
সংসার" বই ছুটি খুবই জনপ্রিয় । হৃদয়াবেগের অন্থুপস্থিতি ও বুদ্ধিবাঁদের প্রাধানা 
চেতু আব্বাসের লেখ! মনকে স্পর্শ করে, হৃদয়কে আলোড়িত করতে পারে না। 

রুষণ চন্দর ও আব্বাস সম্পর্কে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বল! কর্তব্য মনে 
করি_ লেখক হিশেবে এঁদের ভূমিক| দ্বৈত । একদিকে প্রগতিশীল, অন্যদিকে 
চরম প্রতিক্রিয়াশীল । মাঞ্িনী ঢঙে তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমার গল্প লিখেও এ'র 
গ্রগতিবাদের বুলি আউড়ে বাঁচ্ছেন। বাংলার ছুভিক্ষকে কেন্দ্র করে রুষণ চন্দব 
উপন্যাস লিখেছেন (এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে অবশ্য মতৃদ্বৈত আছে ), আবার 
এই ভদ্রলোকই রবীন্দ্রনাথের “চার অধ্যায়কে “জলজল।” বানিয়েছেন ! ভারতীয় 
সিনেমা মারফৎ মা্কিননা অপসংস্কৃতির প্রধান ছুই প্রচারক কৃষণ চন্দর ও খাজা 
আহমদ আব্বাস। 

নি্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্। ও 'সংগ্রামই উপেন্ত্রনাথ আশ. কের উপজীব্য । 
সংযত লেখনী, দরদী ও জীবনধর্মী কথাশিল্পী । প্রেমঠাদের মানবতাবোধের ইনি 
উত্তরাধিকারী । আঙ্গিক সম্পর্কে সতর্কদৃষ্টি। উরু ও হিন্দী উভয 
ভাষাতেই উপেন্্রনাথ লিখে থাকেন । শিল্পী হিশেবে রাজেন্দর সিং বেদীকে 
অনেকে কৃষণ চন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। আঙ্গিক ব! ভাষাঁর কারু- 
কার্ধের দিক দিয়ে ইনি অবশ্য কৃষণ চনারের মত কুশলী নন, কিন্তু কাহিনীর 
মানবিক আবেদনে অতি-সহজেই এ'র লেখা পাঠকের হদয়-মনকে অভিভূত করে। 
মধ্যবিত্ত ও গ্রামজীবন নিয়ে লিখিত এ'র “নয়! কোট” (নতুন কে।ট ) আধুনিক 
উচু সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ । শিখদের নিয়ে কয়েকটি সাথক 
গল্প লিখেছেন বলবস্ত সিং গার্গা এবং এক্ষেত্রে ইনিই প্রথম--তাই ন্মরদীয়। 


৪8৫ উদ 


অন্গবাদেও উর্দু সাহিত্য রীতিমত সমূদ্ধ। বিদেশি সাহিত্য ও বিভিন্ধ 
ভারতীয় সাহিত্য থেকে অনুদিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা সুপ্রচুর। বাংলা থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের বন্ধ গল্প-উপন্যাঁস-কবিতার অন্ঠবাদ 
তো হয়েইছে-_আধুনিক যুগের তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, 
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এমন-কি তরুণ্তম ননী ভৌমিক পর্যস্ত উর্দু পাঠকসমাজে 
স্থপরিচিত | নবেন্টু ঘোঁষের “কিয়ার্স লেন'-এর অনুবাদ উদ সাহিত্যের অন্যতম 
জনপ্রিয় গ্রন্থ । কুষণ চন্দরের মত প্রগতিশীল লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাৎপর্য 
উপলব্ধিতে অক্ষম হলেও সাধারণভাবে উদ" লেখকর! রবীন্দ্রনাথ ও প্রবীন্দ্রোন্তর 
কৃতী বাঁঙালী লেখকদের সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা! পোষণ করে থাকেন । 


দেশবিভাগের পর উর্ছ লেখকের 
পাক্ষিন্তানেত্র জেখকন্ুন একটা বড় অংশ পাকিস্তানে থেকে যান 
বা চলে যাঁন। পাকিস্তানের দুই প্রগতিশীল শক্তিশালী লেখক সঙ্জাদ জহীর 
ও কবি ফৈয়জ 'আাহ মদ ফৈযজ আজ কারাগার বন্দী । এরা নাকি লিপু ছিলেন 
সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে ! 

সঙ্জীদ জহীর সমালোচক ও ছোট গল্পলেখক। একান্তভাবে রাজনীতিতে 
আত্মসমর্পণ করার দরুণ এঁর সাহিত্যিক প্রতিভা উপেক্ষিত | “বিমার' 
নাটক ও “লগ্ন কী এক রাত” উপন্যাসটির জন্যে উদ্ঘ সাথি নিঃসন্দেহে তিনি 


স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লগুন-প্রবাসী ভারতীয ছাত্রদের নিষে এই উপন্যাসটি 
লিখিত । 


সঙ্জদ জহীরের 
মজ.লুমেণানে মুল্‌কো মূল্‌কে। আব, ঝাও। লাল উঠার! হে 
জে! ভুখা থা জে! নংগ| থা অব. গুসস| উস্‌্কো আয়। খে 
রোকে তা কোই হমকে! জর! সার! সংসার হমার! হৈ-- 
গানাটি একদা উত্তর-ভারতের জনতার প্রভৃত সমাদর লাভ করোছিল। 
ফৈয়জ গুধু পাকিস্তানের নয়, সাশ্রঁ ক্ম উদ্ছ কবিদের মধ্যে সবচেয়ে 
প্রতিষ্রতিবান। এ'র “তাজ” কবিতাটি আধুনিক উদ্ব সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ। আঙ্গিকগত চমকপ্রদ কারুকার্য ফৈয়জের নেই, মূলত ইনি রোমাটিক 
সংবেদনশীল কবি। রোমাটিক মানে অবিশ্ি নিছক কল্পনাবিলাসী নন। 
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প্রথম দিকে কিছুটা পলায়নাভাব দেখা গেলেও পরে ইনি যুগজীবন সম্বন্ধে 
সচেতন এবং বলিষ্ঠ আশাবাদের ঘোষণায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। “নকৃশ-ই- 
ফরিয়াদী” কাব্য গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে । 

ফৈয়জকে বাদ দিলে পাকিস্তানের প্রবীণ ও নবীন কবি হিশেবে জাফর আলী 
খা, আমীন-ই-হাঁজিন, তাজওয়ার, সিমাব, রাজা আলী ওষাহ শত, হাফিজ 
জলেন্ধরী, তাছির [ডাঃ মোহাম্মদ দীন ], আবীদ আলী আবীদ, ইহসান দাঁনীশ, 
খালিদ |ডাঁঃ তাসাদ্দেক হুসেন 1, আছর সেভাই, কাছমী, জহীর কাশ্রিরী, 
আবছুল মজিদ ভাটি, মোখতার সিদ্দিকী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য । 

এদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারজন ইকরালের সমসাময়িক এবং তাঁর দার্শনিক- 
ধর্মীয় মতধাঁদে আচ্ছন্ন । তাজওয়ার [ইহসান উল্লাহ, শাই,.] কবি অপেক্ষা 
কবি-আষ্টা হিশেবেই সমধিক পবিচিত। পাকিস্তানেব সবচেষে জনপ্রিষ কবি 
ধর্তমানে হাফিজ জলেন্ধরী--কবিতার বিনিমষে ইনি শুধু প্রচুব খ্যাতি নয়, 
প্রভূত অর্থও উপার্জন করে থাকেন। এর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ নাগমাজার, 
ও “সুজ ওযা সাঁজ,-এ যে দেশপ্রেম ও জীবনচাঞ্চল্যের স্বাক্ষর ছিল, পববতী যুগের 
“তালখারাষে শিরিন”-এ তা! অন্রপস্থিত। শেষের দিকে হাফিজ রীতিমত 
সিনিক হয়ে ওঠেন। একদ। প্রগতি আন্দোলনের শরিক হলেও আজ ইনি 
পুরোপুরি ইসলামীষ_-শাহ_নামায়ে ইসলীম'-এব-_কবি। ভাটি ও সিদ্দিকী 
দাঁ্জ। ও দেশবিভাগ সংক্রান্ত ঘটনাঁবলীকে উপজীব্য করে কবিতা লিখে জনপ্রিয় 
হয়েছেন। উগ্র সাম্প্রদাধিকতার সুর এদের কবিতায় সৌচ্চাব। কবি 
খালিদের তেমন কৌন স্বকীযতা নেই, তবে উদছ্তে গগ্ভকধিতার প্রবর্তকদের 
অন্যতম হিশেবে ইনি স্মরণীধ। তরুণ পাকিস্তানী কবিদেব মধ্যে সবচেয়ে 
শক্তিশালী কাছমী ও জগ্ীর কাশ্মিরী । এরাই উদ সাহিত্যেব মহান এতিহোর 
প্রকৃত উত্তর/ধিকারী, ভাবীকালের অগ্রদূত। অসাম্প্রদীয়িক, সাজসচেতন__ 
প্রগতিশীল । 

উদ” কাব্যসা্িত্যে গজলের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে । আগে গজল 
মানে শুধু প্রেমেব গানই বোঝাত। আরবে এই নামে এক কবি হিলেন। 
তার কবিতার একমাত্র উপজীব্য ছিল প্রেম। পরে প্রেমের গান বা 
কবিতা মাত্রেই গজল নামে অভিহিত হত। মতান্তরে £ গজল 
একটি আরবী শব্ষ। এর মানে- মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ। যাহক 


৪৭ উর 
আরবী গজলের প্রেরণায় ফার্সী কবিরা প্রথম গজল রচন! শুরু করেন। 
এবং উদ্দুতে আরবীর চেয়ে ফার্সী গজলেরই প্রভাব সমধিক | বিশিষ্ট সমালোচক 
মওলান! আবদুল হালিম শররের মত ঃ উদ্ুতে গজলের যতথানি সমৃদ্ধি ঘটেছে 
আরবী বা ফার্সীতেও অতথানি ঘটেনি। যুগধর্মে বারবার গজলের ভাবগত পরিবর্তন 
ঘটলেও কাঠামোট! বরাবর অক্ষুণ্ন । পাঠক-শ্রোতা ও কবির মধ্যে অন্তরঙগতা 
গড়ে তোলবার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম গজল । তাই আধুনিক কবিরাও সযত্বে এই 
মাঙ্গিকটিকে লালন করে চলেছেন । প|কিস্তানী গজল-রচধিতাদের মধ্যে এখনো 
বিশ্তি কেউ হসরত মে|হানী, মীর্জ। বস, জাগাঁনা, ফা।শী, জিগর বা আসগর 
গোন্দভীর সমতুল্য নন। তবু এক্ষেত্রে সার্থক শিল্পী চিশেবে রাজ! আলী ওয়া.- 
শত, হ|জী মছলিশারী, হামিদ অলী থাঁন,জালালুদ্দীন আকবব, জেড এ বোখারী 
ও হাফিজ হোসিযারপুরীর নাম কর| যায । এদের মধ্যে রাজ! আলী ওযাহ শত ও 
বোখান।ই শবাচযে শক্তিখ।লী ও মৌলিক । বোখারীব ছন্দ ও অগ্ুভৃতিবোধ ' 
সুক্ষ এবং মানুষের মর্যাদা ও মহিমার জযগাঁনে ইনি উদাত্ত । গজলে গালিবের 
মহাঁন এতিহের সার্থকতম অনুগামী রাজ! আলা ওযাহশত। 

পাকিস্তানেব শক্তিশ|লী প্রন্দীণ ও নবান ক্বাঁশিল্পীদেব মধ্যে আহ মদ আলী, 
আজিজ আহমদ, হাসান আসকারী, আখতার রাঁষপুবী, গোলাম 'আব্বীস, 
সাদাত হোসেন মিন্টে।, কুদরতুন্লাত, শাহাব, কুব্বাতুল আইন হাঁষদাক আহমদ 
নাজীম কাঁসমী, শফিকুব রহমান, মমতাঁজ মুফতি, ইবনে সায়ীদ, মুমতাজ শিরিন, 
ও ইন্তিজার হোঁসেনের নাম করা যায । 

আহমদ আলী এক সময বান্তবধর্মী ও সমস্তামূলক ছোট গল্পলেখক হিশেবে 
প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । কিন্তু দেশবিভাগেব পর একটি বই-ও 
ইনি প্রকাশ কবেননি। হাসান আন্কাবী ও আজিজ আহমদ দুজনেই ছোট 
গল্প ও উপন্যাসে সমান দক্ষ । তবে জীবনধর্মী লেখক এদের বল! ঘাঁষ না। 
প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে একদা যুক্ত থাকলেও, তার থেকে কোন পাঠ এরা 
গ্রহণ করতে পারেননি । বিশেষ করে হাসান অ।স্কাশী ছোট গল্প ও 
সশালোচন! সাহিত্যে এর প্রতিভা অনম্বীকার্ধ। কিন্তু হলে কি হণ--জীবন 
সম্পর্কে নেতিমূলক দৃষ্টভঙ্গির দরুণ কোন মং সাহিত্য ইনি স্থষ্টি করতে 
পারেননি । ইনিই একবার লিখেছিলেন-_বাঁংলার ছুভিক্ষকে নিয়ে লেখা গল্প 
পড়ার চেয়ে উলঙ্গ ছবি দেখা অধিকতর আরামপ্রদ! এ'র প্রথম গল গ্রন্থ 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৪৮" 


'জাজিরে' থেকে ইদানীংকার “কেয়ামত হামরেকাব আয়ে না আয়ে, পর্যস্ত সমস্ত 
বইয়েই ভাঙনধর! সমাজের চিত্রটিকেই একাস্তভাবে ভুলে ধরেছেন। আজিজ 
আহমদ ও মিশ্টোর লেখাতেও বিশেষ গ্রাধান্ত পেয়েছে নর-নারীর যৌনজীবন । 
অঙ্গীলতার অভিযোগে “ঠাণ্ডা! গোস্ত ,-এর জন্তে মি্টোকে সরকারী সাজাও 
ভোগ করতে হয়েছিল। বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। “ঠাণ্ডা গোস্ত ,-এর আগে 
প্রকাশিত এ'র “বু (গন্ধ) ও “কালী শালওয়ার (কালো শালোয়ার) বই 
ছুটিও প্রবল আলোড়নের সঞ্চার করে--একই কারণে। 
তবে, স্ধশ্রতিককালের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে প্রায়-সকলেই সমসাময়িক 
সমাজ-জীবন ও সামাজিক সমস্তাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলেও-_মিন্টোই 
একমাত্র ব্যতিক্রম । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ইনি শতাধিক গল্প 
লিখেছেন। অবিশ্টি দৃষ্টিভঙ্গির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি-_ আগের 
“মতই ধর্মীয় ভগ্ডামী ও সাম্প্রদায়িক গৌঁড়ামিকে তীত্র কষাঘাত করেছেন, 
যৌনবৃত্তির অবদমনের বিষময় পরিণামও দেখিয়েছেন_স্থৃস্থ কোন জীবনাদর্শ 
এই সব গল্পের মধ্যে দিযে তুলে ধরতে পারেননি । অধিকন্ত, এ'র প্রথমদিকের 
লেখার আঙ্গিক ও রচনশৈলীর মধ্যে যে অত্যাশ্চর্য কারুকার্ষের পরিচয় পাঁওয়! 
যেত, দাঙ্গার গল্পে সেটাও অনুপস্থিত। মিণ্টোর এুমিণ্টো-কে-মাজানিন' 
সমধিক জনপ্রিয় । আব্বা জনপ্রিষ গল্পলেখক, সুস্্ম রসানুভৃতি রয়েছে, 
টরির্র্থাষ্ট ও ঘটনা -গ্রন্থনেও পারঙ্গম- বক্তব্যের দিক দিয়ে গতানুগতিক । 
কুদরতুল্লাহ্‌, শাহাব, কুষুরাতুল আইন হায়দার, আহমদ নাজীম কাসমী, 
মমতাজ মুফতী ও শফিকুর রহমান__দেশবিভাগের আগে শক্তিশালী 
লেখক হিশেবে খ্যাতি অজ ন করেছিলেন । এ'দের মধ্যে সবচেয়ে গ্রতিশ্রতিবান 
ও প্রগতিশীল লেখক নাজিম কাসমী। জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে 
নির্যাতীত কৃষক-জীবনকে ইনি বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন । গ্রামীণ 
জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচযের ছাপ এঁর লেখায় স্ুপরিষ্ফুট, সমাঁজসচেতন 
শিল্পী ইনি। এর “হিরোৌসীনা সে পহলে" ও “হিরোসীম। কে বাঁদ+-এ পাঞ্জাবের 
এক নগণ্য গ্রামে ১৯৪৬ সালের প্রতিক্রিয়ার চিত্র সুন্দর ভাবে চিত্রিত 
হয়েছে। প্রথমে ছোট গল্পলেখিকা হিশেবে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেও 
“মেরী ভি সনম খাঁনেশে' ( আমার মন্দিরেও ) উপন্যাসেই কুয়ুরাতুল আইন 
হায়দারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । “সিতারে! সে আগে” [ তারার দেশ ছাড়িয়ে] 


৪৯ উছু 
এর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ । ক্ষয়িষুঃ সমাজজীবনই এ'র লেখার উপজীব্য, 
দৃষ্টিভঙ্গি রোমার্টিক। হাক্কা ও হাশ্তরসাত্মক গল্পলেখক হিশেবে শফিকুর রহমান 
পাঠকশ্রেণীর এক-অংশের স্তবতি অর্জন করেছেন। মন্তত্বমূলক গল্পে মমতাজ 
মুফতী বিশিষ্ট একটি আঁদনের অধিকারী। ফ্রয়েডের ইনি মন্ত্রশিষ্ত | 
পটভূমিকার বৈচিত্র্যের জন্যে ইবনে সায়ীদের নাম উল্লেখযোগ্য-যুদ্ধবিধবন্ত 
ইন্দোনেশিযা, চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশের পটভুমিকাঁয় ইনি অনেকগুলি 
স্থখপাঠ্য গল্প লিখেছেন। এ'র লেখা অনেকটা সাংবাদিকধর্মী | ব্র্ষযুন্ধেব 
পরিপ্রেক্ষিতে লেখা “নারিয়ালকি ছায়ে” [নারকেল বনের ছাষাঁয় ] এ'র 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প । মুমতাজ শিরীন উপন্াদ, ছোট গল্প ও সমালোচন। 
_সব দিকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ।-__জনপ্রিয় লেখিকা রচনাশৈলী 
কিশ্ত দুর্বল, দৃষ্টিভঙ্গি গতান্গতিক। ইস্তিজাব হোসেন বযেষে তরুণ ও 
প্রঙিশ্রাতবান। “গলি কোচি” (গলি ঘুঁজি) এ'ব উল্লেখযোগ্য গল্প-* 
সংকলন। শ্রমিক-জীবনকে ভিত্তি করে ইনি কযেকটি সার্থক গল্প লিখেছেন। 
ৃষ্টিতঙ্গি বলিষ্ঠ, সমাঁজনচেতন | 


আগে বলেছি, উপসংহারেও বলি-_উর্দ, সাহিত্যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
একচেটিযা৷ অধিকার নেই। মুসলিমদের হাতে এর গোড়াপত্তন হলেও, এবং, 
মুনলিম নবজাগৃতির বাঁহন হিশেবে উর্দ সাহিত্যে আধুনিকতার বিকাশ ঘটলেও, 
সে-বিকাঁশ সম্কীর্ণ সাম্প্রদীধিক গপ্ডিব মধ্যে সমীবদ্ধ থাকেনি নেই-ও। সকল 
সম্প্রদীধের লেখকরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবান্দ অনুযাঁষী উর্দ, সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তুলছেন। 





“বাংলা, মারাঈী ব। ওড়িআর সংস্কৃত এতিহ হিন্দীর তুলনায় অনেক প্রাীন। একশ' বছর 
আগে খড়ীবোলী, অর্থাৎ আধুনিক নমুনার হিন্দী গণ্ডে কোন সাহিত্য ছিল না! এমন--কি ১৯২৫ 
সন পর্বস্ত খড়ীবোলী গ:ভে কোন সার্থক সাহিত্যের নিদর্শন নেই | পঁচশত্রশ বছ রন্র অধীন 
এই হিন্দী গন্ভত এখন ভারতের রাষ্্রভাষ! হয়েছে...... 1” 


বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধারা ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন, বাদের ধারণা 
হিন্দীর চেয়ে অনেকগুণ সমুদ্ধ বাংল! ভাষ। ও সাহিত্যকে উপেক্গ৷ করে হিন্দীকে 
, একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওযার পেছনে হিন্দীভাষী ধনিকশাসিত কংগ্রেসের 
চক্রান্ত রয়েছে__আসমুদ্রহিমাচিল হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠাই এন আসল 
উদ্দেশ্ত-_ডাঃ সুনীতিকুমার চাটুয্যের উপরোক্ত মন্তব্যে তাঁরা উৎ্সাছিত বোধ 
করবেন নিঃসন্দেহে । 

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য যে বাংলার বহু পেছনে পড়ে রষেছে এবং 
মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাঁড়া ছোট-বড় প্রায়-প্রত্যেকটি হিন্্ লেখক যে বাঁংলা 
সাহিত্যের থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বাংল! সাহিত্যের 
অন্থকরণ করেছেন- উগ্র হিন্দী দরদীর! অস্বীকার করলেও এটা বাস্তব সত্য । 
তাই শুধু নয়_-আঁধুনিক হিন্দী ভাষা-সাহিত্যের অগ্রগতিতে বাঙালির দানও 
সর্বাগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিআম কলেজের হিন্দুন্তানী বিভাগের হেড-ুন্দী 
তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের নাম সবিশেষ স্মরণীয় । 
রাদ্রিক এঁক্যের জন্টে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ সালেই ঠিন্দীকে ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা! করার আবশ্যকতাঁর কথা ঘোষণা! করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও 
ছিলেন এ একই মতাবলম্বী। বাংলার বাইরে সেদিন হিন্দীর স্বপক্ষে এক প্রবল 
আন্দোলন গড়ে তোলেন পাঞ্জাবের শিক্ষীবিভাগের বাঙ|লি কর্ণধার নবীনচন্ত্র 
রায়। প্রথম চিনন্ত্ী মহিলা পত্রিকা “মুগৃহিণী” (১৮৮৮) বার করেন এক বাঁগালিনী 
--নবীনচন্দ্রের বন্তা! হেমস্তকুমারী দেবী--পাঁঞাব থেকে । প্রথম হিন্দী দৈনিক 
সংবাদপত্র ( ছিভাষিক) “সমাচার সুধাবর্ষণ'-এর সম্পাদক এক বাঙালি. 


€১ হিন্দী 
স্টামস্থন্দর সেনের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে কলকাতা! থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়। প্রাক-ভারতেন্দু যুগের শ্রেষ্ঠ ছুটি হিন্দী পত্রিক! 'বনা'রস অখবার আর 
“সুধাকর”-এর সম্পাদক ছিলেন তারামোহন মির-_বাডালি। 

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বিকাশের একমাত্র কৃতিত্ব নাকি কাশির 
“নাঁগরী প্রচারিণী সভার! সভার কৃতিত্ব সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েও 
'একথ| মনে রাখ! দরকাব বে এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৩ সাল। 


আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে মোটামুটি চারিটি 
ভানুতিসু-সুগ & অধ্যাযে ভাগ করা যাঁষ £ (১) ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের 
বুগ, (২) পণ্ডিত মহাবীবপ্রসাঁদ দ্বিবেদীর যুগ, (৩) ছাষাবাদের যুগ ও (৪. 
প্রগতিবাদের যুগ । এর মধ্যে প্রথম ছু যুগের লেখকরা সাহিত্যসৃষ্টির চেয়ে 
ভাষা-সংস্কারের দিকেই নঙ্গব দিয়েছিলেন বেশি। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের 
সমৃদ্ধতম অধ্যাম ছায়াবাদের যুগ। 

. প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের বাহন ছিল অবধি ও ব্রজভাষা । কিন্তু এই ভাষা 
আধুনিক ধ্যানধারণ! প্রকাশের উপযোগী না| হওয়াঁষ তাব সংস্কারের প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। অধিকন্ত ১৮৫০--৭৫ সাল পর্যন্ত এক পরল ভাষা-ছন্দ হিন্দী 
সাহিত্যে প্রকট হযে ওঠে । রাঁজ। শিবপ্রসাদের নেতৃত্বে একদ. লেখক ফার্সী- 
প্রধান ও রাজ্য লক্ষণ পিংয়ের নেতৃত্ে অন্য দল সংস্কৃতবহুল হিন্দীর স্বপক্ষে জোর 
আন্দোলন শুরু করেন। এ-বিবাদে মধ্যস্থতায় এগিষে আসেন ভারতেন্দু 
হরিশ্চন্্র। মাত্রীতিরিক্ত সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিষে ইনি 
পশ্চিমী-হিন্দীর কথ্যভাষার মাঞিত রূপ খড়ীবোলীকে সাহিত্যের মাধ্যম হিশেবে 
গ্রহণ করেন। আধুনিক হিন্দী পাহিত্য প্রধানত এই খড়ীবোনী ভাষায় রচিত। 

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র মারা যান মাত্র পযত্রিশ বছর বফে। কিন্ত পয়ন্রিশ 
বছরের এই তরুণই আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক। ভাষার ক্ষেত্রেও যেমন, 
আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি ভাঁরতেন্ু প্রাচীন-অর্বাচীনের সমদ্বয়সাধনের চেষ্টা 
করেছিলেন । প্রবন্ধ, নাটক; কবিতা-_সবই লিখেছেন, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রেই 
কৃতিত্ব এর সমধিক। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার ভারতেন্দু। 
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নাটকে একই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য আঙ্গিক ও সংস্কৃত রূপরীতির সংনিশ্রথ 
ঘটান। মাত্র যোল বছর বয়েসে ইনি যতীন্মোহন ঠাকুর কৃত “বিদ্যানুন্দর'-এর 
হিন্দী অস্ধুবাদ করেন। ব্যক্তিগত জীবনেও ভারতেন্দু ছিলেন অত্যন্ত উদারহ্থায় ; 
দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পরম ভরসাস্থল। 

বাংলায় যেমন “বঙ্গদর্শন” হিন্দীতে তেমনি “সরশ্বতী”। ১৮৯৯ সালে 
পত্রিকাটি প্রকাশিত হয। চাঁর বছর পরে “সবস্বতী'র সম্পাদনার দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
করেন পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী। 

ভারতেন্দু থড়ীবোলীর মোটামুটি একটা আদর্শ (স্ট্যাওার্ড) স্থাপন করে- 
ছিলেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কালে এব প্রসার ছিল নিতান্তই গণ্ডিবদ্ধ। এই 
শতাব্দীর হুচনায় সাহিত্যের নানামুখী বিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁষা-সম্প্রসারণের 
প্রয়োজনও অনিবার্ষ হয়ে ওঠে । নতুন নতুন ভাব প্রকষ্শব উপযোগী শব্াবলীর 
' অভাবে লেখকর! ইংরেজি, বাংলা, মারাঠী ও উদ থেকে বেপরোযাঁভাবে শব্ধ 
আহরণ শুরু করেন। অনেক সময ব্যাকবণ বা সঠিক বাঁনান-উচ্চারণের 
দিকে পর্যন্ত নজর তীর! দিতেন না । ফলে হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রে ঘনিয়ে আসে 
মহাছুর্দিন। 

হিন্দীকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করেন পরশিত মহাবীরপ্রসাদ 
ঘ্বিবেদী। খড়ীবোলীকে পরিমার্জন করে ইনিই তাঁকে সাহিত্যের বাহন করে 
তোলেন। “সরস্বতী'র সম্পাদক হিশেবে প্রত্যেকটি রচনা দ্বিবেদীজী সংশোধন 
করতেন । এবং সংশোধিত রচনার একটি কপি পাঠিয়ে দিতেন সংশ্লিষ্ট লেখকের 
কাছে। এ'র সত্ব ও সত্রি অনুশীলনের ফলেই ভারতেন্দুর খড়ীবোলী বর্তমান 
রূপ পেয়েছে। ইংরেজি গগ্ভরীতিকে দ্বিবেদীজী আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করে- 
ছিলেন, সেই সঙ্গে সাহায্য নিষেছিলেন বাংল! গগ্ভভঙ্গির। প্রায় কুড়ি বছর 
ইনি “দরস্বতী'র সম্পদনা করেন। 

মৌলিক লেখক হিশেবে দ্বিবেদীজী অসাধারণ ন! হলেও, শক্তিশালী অন্বাঁদক 
হিশেবে অবশ্থই স্মরণীয়। সংস্কত, ইংরেজি, বাংল। ও মারাঠি থেকে বছ বই 
ইনি হিন্দীতে তৃন্বাদ করেন। 


৫৩ হিন্দী 


রা ছিবেদীজীই প্রথম ব্রজভাষার বদলে খড়ীবোলীতে 
্রান্ত্যসাহিত্য কবিত! রচনায় কবিদের অন্ুপ্রাণিত করেছিলেন । 
'তিনি বলতেনঃ সাহিত্যের-_গগ্য ও পদ্য ছুই-ই-_বাহন হিশেবে এমন একটি ভাবা 
ও প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া উচিত যাতে সেটা সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য 
হয়। ১৯০৯ সালে তিনি “কবিতা! কলাপ” নামে একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ 
করেন। এতে তাঁর এবং সমসাময়িক চারজন শক্তিশালী কবি-__-মৈথিলীশরণ 
ও, নাথুরাম শঙ্কর শর্মা, রায় দেবীপ্রসাদ পূর্ণ ও কামতাপ্রসাঁদ গুরুর 
কবিতা রয়েছে । খড়ীবোলীতেও যে সার্থক কবিতা রচন| সম্ভব, “কবিতা 
কলাপ' তার প্রথম প্রমাণ। অবিশ্টি এইসব কবিতার ভাববন্ত ধর্মীয বা 
পৌরাঁণিক। 
জারতেন্দু ও তার অনুরাগীর! কাব্যে নতুন এক প্রকাঁশভঙ্গিব আশ্রয গ্রচ্ণের 
চেষ্টা নিলেন সত্যি, কিন্তু ভাববস্তুর দিক দিষে পুবনো এঁতিহাকে অতিক্রম 
করতে তারা পারেননি। দ্বিবেদীজীর যুগেই হিন্দী কাব্যসাহিত্যে নবজাগরণের 
সুত্রপাত। গতানুগতিক কাব্যরীতি ও কাব্যবিষয়েব গণ্ডি ভেঙে এই প্রথম 
একদল কবি অগ্রসর হলেন নতুন পথে। কোন কোন সমালোচক এই 
যুগটাকে তাই ইংলগ্ডের রোমা্টিক কাব্য-পুনকজ্জীবন আন্দোলনের যুগের সঙ্গে 
তুলন! করে থাকেন । কিন্তু গতান্থগতিকত পরিহারেব দিক দিযে একে কিছুট। 
রোমান্টিক বলা গেলেও, ইংলগ্ডের রোমান্টিক কবিকুলের সেই অবাধ কল্পনা- 
বিস্তার, শ্বতংস্কুর্ত আবেগপ্রাবল্য বা প্যাশন ৬ প্রাণমষতাঁব ” বচয় অনুপস্থিত 
এঁদের কাব্যে। 
পণ্ডিত অযোধ্যা সিং উপাধ্যাযফ ও মৈথিলীশরণ গুধ- এ-যুগের ছুই 
শক্তিশালী কবি। পণ্ডিত উপাধ্যায় প্রথম দ্বিকে খড়ীবোলীতে কবিতা রচনা 
শুরু করেন। তখন এর আদর্শ ছিল উর্ঘ কাব্যরীতি। কিন্তু এর শ্রেষ্ঠ 
কাব্যগ্রন্থ “প্রিয় প্রবাঁস+ খড়ীবো!লীতে রচিত হলেও সংস্কৃত কাব্যরীতির প্রভাবে 
আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণের মখুরা যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী “প্রি প্রবাস'-এর 
উপজীব্য-_কিন্ত কবি এখানে কোন-রকম অতিলৌকিক বা অবাস্তব ঘটনাকে 
প্রশ্রয় দেননি । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিযে *। য়িত হয়েছে আদর্শ দেশনায়কের 
চরিত্র | প্রশ্বরিক লীলাভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে মানবীয় 


'আবেগাহুভৃতি । 
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'সরন্থতী'র নিয়মিত লেখক হিশেবে মৈথিলীশরণ দ্বিবেদীজীর দ্বার! 
বিশেষভাবে গ্রভাঁবাঘিত হন। কিন্তু সে-গ্রভাব এ*র ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে ক্ষ 
করতে পারেনি। দ্বিবেদীজীর যুগের ইনি শ্রেষ্ঠ কবি। তবে এ'র ক্ষমতার পরিপূর্ণ 
বিকাশ দেখা দেষ পরবর্তী যুগে। হিন্দী কাবাসাহিত্যে ছায়াবাঁদ-আন্দৌলনের 
অন্ততম নায়ক ইনি। 

প্রথম যুগে রচিত মৈথিলীশরণের “ভারত-ভারতী, আধুনিক হিন্দী কাব্য- 
সাহিত্যের একটি ম্মরণীয়--হয়ত-ব! স্মরণীয়তম--গ্রন্থ । হালীর “মোসাদ্দন'-এর 
সঙ্গে বইটি তুলনীয়। হালী তার বইযে হা-ছুতাশ করেছেন হৃতগৌরব মুসলিম 
মহিমার জন্যে, মৈথিলীশরণের হাহাকার ভারতের গৌরবময় অতীতের স্মরণে । 
পরাধীন ভারতের দুর্দশাই, বল! বাহুল্য, এই কাব্যের প্রেরণা । সমগ্র উত্তর- 
ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্মেষে ভারত-ভারতী*র ভূমিক৷ অসামান্য । 

বাংল! কাব্যসাহিত্যের সঙ্গেও মৈথিলীশরণের আত্মীয়তা অন্তরঙ্গ ৷ “মেঘনাদ- 
বধ,-এর সার্থক অন্বাদক হিশেবে ইনি খ্যাতনামা । প্রধানত বাঁলা কাব্যের 
প্রেরণাতেই এর কবিজীবনের পরবর্তী বিকাশ । সমসামধিক রাজনীতির প্রভাবে 
মৈথিলীশরণের কবিমানস প্রভাবান্বিত। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়ে 
ইনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারপন্থী । আধুনিক যুগ ও জীবন সম্পর্কে 
সংশয়াচ্ছন্ন । বর্তমানে রাষ্ট্রকবি হিশেবে পরিচিত । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান, ভারতীয় রাজনীতির 
ছায়াবাদ্র যুগ ক্রুত পট-পরিবর্তন, গান্ধী-আন্দোলন, ইংরেজি 
শিক্ষার ক্রমবর্ধান প্রসার, সবার জটিলতা বৃদ্ধি ও প্রথমসমরোত্বর গাশ্চাত্য 
সাহিত্যের প্রভাবে ভারতের গ্রত্যেকটি অঞ্চলের সাহিত্যে কম-বেশি সংকট 
ঘনিয়ে আঁসে। পুরন! ধ্যানধারণ। ও মূল্যবোধের অবসান আসন্ন, অথচ নতুনের 
কোন নিশান! নেই। ফলে এই সময়কার হিন্দী কবিরা হয়ে পড়েন একাস্ত 
আত্মমুখী । বাস্তবের দ্দিকে পিছন ফিরে নতুন এক কর্ন্বর্গ তারা গড়ে 
তোলেন। এইভাবে আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যে ছায়াবাদের জন্ম। 
আগেকার কবিতা ছিল নিতাস্তই বস্তকেন্ত্রি, এখন হুল যারপরনাই 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 


৫৫ হির্দী 


এই ছায়াবাদের ঘুগ (১৯২০-৩৫) আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধতম 
অধ্যায়__আগেই বলেছি । ছায়াবাঁদকে মিস্টিসিজ.ম বা রহস্যবাদ ব। গ্রতীকবাদ 
নামেও অভিহিত কর! হয়ে থাকে । একদিকে ইউরোপীয় প্রতীকবাদী কবিকুল 
এবং রবীন্দ্রনাথ, অপরদিকে বিগ্যাপতি, কবীর ও স্তুরদাসের কাছ থেকে এফুগের 
কবির! প্রেরণ! লাভ করেন। 

প্রেম ও প্রক্কৃতিই ছায়াবাদী কবিদের প্রধান উপজীব্য ৷ অবিশ্তি, এ-ব্যাপাঁরে 
পূর্বতন কবিদের সঙ্গে ছাযাঁবাদী কবিদেব দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মৌলিক। এঁরা 
প্রেম বা! প্রকৃতির অন্ত-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকাব করেন না, ব্যক্তিয়নে তার 
প্রতিক্রিযা ও গ্রতিফলনেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ এদের মানসপরিক্রমা । প্রেম ও 
প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রহশ্নিবিড় অতীন্দ্রিষ এক পরিমগুল নির্মাণেই এ'দের 
কাব্যের সার্থকতা । 

ভাববপ্ত ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের বহিরঙ্গের পরিবর্তনও . 
অনিবার্ধ। খড়ীবোলী এতদিনে স্থনির্দিষ্ট একটি ব্ধূপ পেয়েছিল, এ-বুগের 
কবিরা তাকে কাব্য-মষমামপ্ডিত করে তোলেন। নতুন নতুন প্রতীক, 
চিত্রকল্প, উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে, কবিদৃষ্র আশ্চর্ধ নবীনতীয় ও গভীরতায় 
এবং ব্যক্তিস্বাতক্ত্র্যের সোচ্চার ঘোষণার ছাঁষাবাঁদী কবির! কাব্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
এক পরিবর্তনেব স্থচনা করেন ।--এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্য অবিশ্তি নিছক ব্যক্তি- 
বিলাস অর্থাৎ আত্মরোমস্থনে পর্যবসিত হয শেষ পর্যন্ত । 

এ-মুগের বিশিষ্ট কৰি হিশেবে মৈখিলীশরণ গুপ্ত, জয়শঙ্কর প্রসাদ” নিরালা৷ 
( হুর্ধকান্ত ত্রিপাঠী )১ স্ুমিত্রানন্দন পন্ত ও শ্রীমতী মহাঁদেবী বর্ধার নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

মৈথিলীশরণের “সাঁকেত” ও “যশোধরা”র মধ্যে নতুন দৃ'্টভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট 
“সাকেত'-এর কাহিনী গৃহীত রামায়ণ থেকে। নায়িকা সীতা নয় _উমিলা 
( রবীন্দ্রনাথের “কাব্যে উপেক্ষিতা”র প্রভাব লক্ষ্যনীয়)। বুদ্ধ-জীবনের একটি 
অধ্যায় নিয়ে বশোধর।” রচিত। যশোধরার চরিত্রের মবে' 1দ্বয়ে কবি ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন ভারতীয় নারীর এক মহিমময় রূপ তুলে ধরেছেন। সিদ্ধার্থের গোপ্ন গৃহত্যাগে 
যশোধরার ছুঃখে সমগ্র নারীজাতির জনে) কবির হৃদয় হাহাকার ধরে ওঠে £ 

অবল। জীবন হায় তুম্হারী য়হী কহানী 
আচল থে হায় দুধ আওর আখে। মে" পানী। 


'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৫৬ 


কিন্ত যশোধরার আপসোস £ 
সিদ্ধি হেতু শামী গএ য় গৌরব কী বাত 
পর চোরী চোরী গএ রহী বড়া ব্যাঘাত। 
_ সিদ্ধি লাভের জন্যে স্বামী গিয়েছেন, এতো গৌরবের কথা। কিন্ত 
চোবের মত পালিয়ে গেলেন কেন? আমার ব্যথা! সেইখানে । 
সথি ওয়ে যুধসে কহ কর যাতে 
কহ, তো ক্যা যুঝকে। ওয়ে পথ বাধ! হী পাঁতে? 
- উন্নি যদি আমায় বলে যেতেন, সখি, তুই-ই বল্‌, তাহলে কি আমি শুর 
পথের বাধা হতাম? 
সাধনার শেষে সিদ্ধার্থ কিরে এলেন, শ্বামীর প্রতি তখনো যশোধরার 
অভিমান যাঁষনি। 
ভগবানি বুদ্ধ_-অতি সাধারণ মানবের মত-_মাঁন ভাঁঙাচ্ছেন অভিমানিনী 
সহধমিনীর £ 
মানিনি মান তজে', লো তুমহারী বান 
দানিনি আরা শ্বয়ং ঘ্বার পর যহু, তব তঞ্রভবান।*****, 
মান! দুর্বল হী থ| গেতম ছিপ কর গ্। নিশন'***** 
যন্দি মিলে নির্ঘয়তা কী তো গম! বরে। প্রিয় জা । 


_ ওগো! মান্িনি, মান করে আর থেক না। আজ আমি তোমার দ্বারে 
ভিখারি, হে দানিনি, ভিক্ষে দাও ।.....'মেনে নিচ্ছি, গৌতম দুর্বল ছিল-_তাই 
সে চলে গিয়েছিল তোমাধ না জানিযে। যদি নিষ্টুরত! করে থাকি, প্রিয় জেনে 
তুমি আমায় তাহলে ক্ষমা! করো। 

মানবিক আবেগে আশ্চর্যরকম সমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রস্থখানি | 

জয়শঙ্কর প্রসাঁদের শ্রেষ্ঠ কীত্তি “কাঁমায়নী' মহাকাব্য বিশেষ । দৃষ্টিতি 
পুরোপুরি দার্শনিক । কবির বক্তব্য £ মান্চষের জীবনে যুক্তিবাদ নয়, বিশ্বাসের 
সুল্যই সবচেয়ে বেশি । একমাত্র বিশ্বাসই মাহুষের বাসনা, জ্ঞানস্পৃহা ও কর্মের 
মধ্যে সামগ্রস্ত, বিধানে সক্ষম। বিশ্বাসের বলেই সমস্ত গুতিকৃলত৷ ও প্রতি- 
রোধকে অস্বীকাঁর করে মানুষের পক্ষে সবগঁয সাক্মিধ্য লাঁভ সম্ভব । 

ছায়াবাদের যুগের, তথ! আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী 
কবি নিরালা। বাংলা দেশে (মহ্যাদলে) এর জন্ম, বাংলাদেশে মানুয। 


€৭ হিন্দী 
বাংল। সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবাঘ্বিত সবিশেষ । বিখ্যাত সমালোচক পণ্ডিত 
রামচন্জ শুরুই বলেছেন, “নিরালাজী পর বঙ্গভাষা কী কাব্যশৈলী কা! গুভাব, 
সমাস মে গুষ্ফিত পদবল্লরী, ক্রিয়াপদ কে লোপ আদি মে" স্পষ্ট ঝলকতা! ঠৈ। 


যথা £ 


গন্ধ ব্যাকুল-কুল-উর-মর 
লহর-কচ কর কমল-মুখ পর 
হর্য অলি ন্বর ম্পর্শ-শর সর 
গুন বারংবার ! (রে কহ) 
নিশা-শ্রিয়উর-শয়ন-সুখ-ধন 
সার ইয়। কি অসার? (রে কহ) 


অথবা £ 


কব সে মে' পথ দেখ রহী, প্রিয় 

ওঁর ন তুমহারে রেখ রহী, প্রিয় । 
তোড দিয়ে যব সব অবগুঞন 
রহ। এক কেবল হুখ লুণ্ঠন 
তব ক্যে। ইতন৷ বিল্ময় কুন ? 
অসময়-সময় ন করে। খড়ী, তয়? 


--কবে থেকে পথ চেষে আর কাল ৩ 
বসেই আছি তোমার লাগি হায় প্রিয় ! 
টুটল যখন সকল অবগুঠন-ই 
রইল যখন কেবল সুখের লুঠন-ই 
তখন কেন বিস্ময়ের এই কুগ্ঠনে 
কাল-অকালের বাছ-বিচারে চুপ, প্রিয়? 
(অনু ঃ স্ুখাকর চট্োপাধ্যান্ন ) 


এ-ধরনের ছন্দভঙ্গি হিন্দী কবিতায় আগে ছিল ন। এ-ব্যাপারে নিবালা 
(নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের কাছে খণী। 

পুরনো মূল্যবোধের অস্বীক্ৃতিতে ও আজিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা -নিরীক্ষার 
জন্তে নিরালাকে একদা প্রবল সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, আজে! তের 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৫৮ 


তার মেটেমি। নিরালার কবিতা একই লঙ্গে সঙ্গীতপ্রাণ ও চিত্রয়পময়। 
প্রচলিত ছনশৃঙ্খল। ভেঙে হিন্দী কাব্যে ইনিই প্রথম গগকবিতার প্রবর্তন 
করেন। এবং এর গগ্ককবিতা শুধু ছন্দমুক্তির নয়, মেজাজের দিক দিয়েও 
সার্কতার স্বাক্ষর বহন করে £ 


আজ ঠগক অধিক হৈ। 

বাহর গলে পড় চুকে হে, 

এক হপ্তে পহলে পাল। পড়। থ'-_ 

অড়হর কুল-কী-কল মর চুকী থী, 

হশ হাড়তক বেধজাতী হৈ, 

গেহ' কে পেড এটে খড়ে হৈ, 

খেতিহরে। মে জান শ"হী, 

মনমারে দরবাজে কৌডে তাপ রহে ঠৈ 

এক দুরে সে গিরে গলে বাণ্ডে করতে হু” 
কুহরা ছার! হয়া। 


-আজ ঠাণ্ডা কিছু বেশি 
বাইরে পড়েছে শিল 
হাপ্তাথানেক আগে ঝরেছে বরফ 
অড়রের কুল কে কূল গেছে মরে 
হাঁওষা হাড়ের ভিতর যাচ্ছে বিধে 
গমের চাড়া তেবড়ে রয়েছে খাড়। 
কিসানদের ফুত্তি নেই মনে 
মনমরা--দরঙজায় আগুন পোয়াচ্ছে 
এ ওর সাথে নিচুগলায় কইছে কথা 

ছেয়েছে কুয়াশা। 

(অগ্ঃ এ) 


তবে অতিরিক্ত দার্শনিক মতবাদের-_বিশেষ করে অদ্বৈতবাঁদের _গ্রভাবে 
নিরালার কবিতা অনেরু-সময় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। “অনামিকা, “পরিমল 
“গীতিকা? 'ভূলসীদাল' ইত্যাদি এ'র বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ । 


৫৯ হিন্দী 
নীরব সন্ধ্যা মে" প্রশান্ত 
ডুব৷ হৈ সারা গ্রামপ্রান্ত 
পত্রোকে আনত অধরে! পর সে! গয়া নিখিল বন কা মর্দর 
জে] বীণ! কে তারে মে" শ্বর। 
খগ কুজন ভী হে। রহ! লীন, নি্জন গোপথ অব ধুলিহীন 
ধুসর ভুজল সা ভিহব। দ্ীণ। 


_ স্ুুমিত্রানন্দন পন্তের কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি । পড়লেই বোঝা যাঁবে 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পন্তজীর ওপর কি পরিমাণ। রবীন্দ্রনাথের খণ পন্তজীও 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এর প্রথম কাঁব্য-সংকলন “বীণা” রবীন্দ্র প্রভাবে 
আচ্ছন্ন । পবে "পল্লব'-এ এ'র স্বকীষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। 


ছাযাবাদী কবিদের মধ্যে সবচেয়ে-বেশি যুগসচেতন পন্ভ। পন্তজীর 
ছায়াবাদের যুগের কবিতাষ ছিল বস্তজগৎ্-নিরপেক্ষ দার্শনিকতার স্বাক্ষর, 
কিন্ত শেষদিকে এ'র দৃষ্টিভঙ্গি সমাঁজতাগ্রিক হযে ওঠে। *গুঞ্জন”-এর মধ্যেই 
দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন প্রথম স্থচিত হয়__ুগান্ত', “যুগবাণী” ও গগ্রাম্যা-্য় 
তা পূর্ণতা লাভ করে। খড়ীবোলীতে পত্তজী ব্রজভীষাঁব মাধূর্ব সধশারিত করেন। 


শ্রীমতী মহাদেবী বস! শুধু ছাঁধাবাদী যুগের নন, আধুনিক হিন্দী কাব্য- 
সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট কবি, শ্রেষ্ঠতম মহিল! কবি__আঁধুনিক হিন্দী-কাব্যজগতে 
মীরাঁবাঈ নামে পরিচিত । আর, পণ্ডিত শুরুব মতে ছায়াধাদ' কবিদের মধ্যে এর 
আসন পুরোভাগে । একমাত্র এরই কবিতায় সমসাময়িক বাঙালি কবিদের, 
কোন প্রভাব পড়েনি। তার কাঁরণ, ইনি বাংলা আনেন না। সেজন্যে 
আপসৌসেরও এ'র অবধি নেই | ( মহাঁদেবী বর্মার কবিতা-সংগ্রহ : “আধুনিক 
কবি+ দিরিজের ভূমিকা দ্রষ্টব্য | ) 


প্রাচীন হিন্দী ও সংস্কত কাব্যসাহিত্য শ্রীমতী বর্মার প্রেরণার উৎন। একটি 
প্রেমবিদীর্ণ হৃদয়ের স্থুগতীর বেদন। ও ব্যর্থতার স্থুর এ*বু নমগ্র কাব্যসাহিত্যে 
প্রবহমান £ 


ফোন আরা থা, ন জানে হ্বপ্ন মে" মুঝাকে। জগানে 
যাঁদ্‌ মে' উন অঙ্গুলিয়ে! কে! হৈ যুঝে পর যুগ বিতানে 
রাত কে উর মে' দিষম কীচাহ ক শব ছ'।..... 


"্মাধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৬০ 
শুন্ত মের! জনম থা, অবসান হৈ বুকে! সতের! 
প্রাথ আকুল কে লিয়ে সঙ্গী মিল। কেবল গথের, 
মিলন কা মত মাম লে, মৈ' বিরহ মে চির ছু" 
শলভ | মৈ' শাপময় ধর হ'। 
শ্রীমতী বর্মার কাব্যাদর্শে আশাবাদের স্বাক্ষর নেই-_কিন্ত নৈরাজ্যবাদীও 
তাকে বলা যায় না। ব্যর্থতার মধ্যেই যেন এর কবিমন ও জীবন খুজে পেয়েছে 
শরম সার্থকতা । “নীহার”, রশ্মি, “নীরজা»১ “সন্ধ্যাপীত' ও 'দীপশিখা” এর 
স্মরণীয় কাব্য গ্রন্থ। 
পণ্ডিত দাখনলাল চতুর্বেদী ও পণ্ডিত বালকৃষ্ণ শর্মা দেশাত্মবোধক কবিতা 
ও গান লিখে এধুগে খ্যাতিমান হযেছিলেন। শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী চৌহাঁনেব 
'ঝান্সী কী রাণী”-ও যথেষ্ট জনপ্রিষতা৷ অর্জন করে। ভগবতীচরণ বর্ম। ও মোহন- 
লাল মাহাতো এ-সমষকার তিন শক্তিশালী কবি। তবে, ছায়াবাদী কবি 
এরা কেউই নন। বরং “ভ'ইসাগাড়ি”র মত বান্তবধর্মী কবিতা লিখে ভগবতীচবণ 


বর্মাই প্রথম ছাঁষাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! কবেন। 
ছাঁয়াবাদী কবিদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ছুর্গে 
প্রগতিবাছেত্র যুগ তিরিশ দশকের চিজ জান? 


সালে এই যুগের অবসান হয়। কংগ্রেন সৌস্যালিস্ট পার্টির জন্ম, বে-আইনী 
কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধি, মার্কসবাদ ও ফ্রযেড-গ্যাডলার-যুং-এব 
মনোবিকলনতত্বের প্রসার, লাক্ষনৌ-কংগ্রেসে জওহরলালের নতুন নীতি, 
শ্রীঅরবিন্দ ও বেগ্গসেণার দার্শনিক মতবাদের এবং সমসাময়িক বিদেশি ও বাংলা 
সাহিত্যের প্রভাবে কবিমাঁনস এসময় প্রচণ্ড ভাবে নাড়া থায়। ফলে আরেক 
যুগের অত্যুয়। 

ছায়াবাদের পরবর্তী যুগকে ছুটি ভাগে ভাগ কর! চলে--প্রগতিবাঁদ, ও 
পরীক্ষাবাদ বা প্রতীকবাদ। 

প্রগতিবাদী কবির! মার্কসীয় ভাবধারায় অঙ্গপ্রাণিত। পত্ত ও নিরালা_ 
স্ছায়াবাদের যুগের এই ছুজন বিশিষ্ট কবি প্রথমে প্রগতি আন্দোলনের শরিক 
'হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমদিকে মার্কসবাদী কবি হিশেবে--কোন কোন 


৬১ 


হিন্দী 


মহলে--পরিচিত হলেও গপত্তজীর মার্কসবাদ শেষপর্যন্ত গান্ধী-বিবেকানন্দের 
উদার মাঁনবিকতাঁয় পরিণত হয়। এবং ১৯৪৪ সালের পরে তিনি আবে 
পিছু হটে ফের ছায়াবাদের যুগেই ফিরে গিয়েছেন-_ন্বর্ণকিরণ,, ব্বর্ণধুলি, 
ও উত্তরা” তার নিদর্শন । নিরালার মধ্যেও মৌলিক কোন পরিবর্তন স্চিত 
হয়নি। তবে ছন্দ্যোবৈচিত্র্যে, চমকপ্রদ উপম! ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে এবং 
অপ্রিয় সত্যের বিভ্রীপত্তীক্ষ উচ্চারণে সত্যিই ইনি অপ্রতিন্দী । 

এ-ফুগের বামপন্থী শক্তিশালী কবি হিশেবে “দ্িনকর"+, রাঙ্গেয় রাঘব, সুমন, 
ভারতভূষণ অগ্রবাল, সর্দার জাফরী (ইনি প্রধানত উদ্ু কবি)» কেদারনাথ, 
অগ্রবাল, নাগার্জুন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 


স্থমনের * 


অথবা, দনকবের £ 


মধ্যে এ-যুগের যন্ত্রণা 


ঘর বাহর সব আগ লগ রহী 
সুলগ রহে বন উপবন 

তন জলত| হৈ, মন জলতা হৈ 
জলত] ধন জন জীবন। 


“দুধ দুধ! ও বদ! মন্দিরে! 
সে বহরে পাষাণ সই| হৈ। 

দুধ দুধ' তারে, বোলো, ইন 

বাচ্চেকে ভগবান কহা হৈ 1.০ 
হটো ব্যোম কে মেঘ পন্থ সে 

স্বর্গ লুটনে হম আতে হে 

দুধ দুধ! ও বৎস! তুনহার। 
দুধ খোচনে হম জাতে হৈ। 

ও নবজীবনের অঙ্গীকাব সোচ্চার। ভাষা ও 


গুকাশভঙ্গির দিক দিষ্ও আজকের কবির! বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন । যথা 


কেদারনাথের ঃ 


রাজ করোজী রাঙ্জ করোজী দিঙ্গীকে দরবার মে" 
গান্ধীবাদী আদরশে। কে বত্যে কে।কিলকার মে'। 
হুন্র হন্বর সপন দেখো শাননশয়ন গার মে 
সোনে চার্দী কী 

খন্‌ খন মে" কালে-চোরবাজার় মে। 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৬২ 


ছ্িতীষ্থ গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় কবি অজয় ( এস এইচ বাতন্তায়ন-_-আধুনিক 
হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্তাসিক)। বহি গৎ নয়, মানুষের অবচেতন 
মনই কাব্যের উপজীব্য এদের। প্রধানত প্রতীক বা চিত্রবল্লের মাধ্যমে গ্র'রা 
নিজেদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেন। শব, ছন্দ ও আঙ্গিক সম্পর্কেও এদের 
দুঃসাহসিক পরীক্ষার অন্ত নেই। এরা বলেন : জীবন পরিবর্তনশীল, এবং 
কাব্যকল৷ যেহেতু জীবনমূল, অতএব তার পরিবর্তনও অনিবার্ধ। আজকের জীবন 
রুক্ষকঠোর, সামঞ্জশ্যহীন, অর্থশূন্ত, অসঙ্গতিতে পূর্ণ -অত এব কবিতাও এরকম 
হতে বাধ্য, হুবহু এই রকম। বাস্তবকে এরা পর্যবেক্ষ" করেন নিবাসক্ত দৃষ্টিতে, 
কিন্ত অবচেতন মনে বাস্তবের জটিল প্রতিক্রিযা ও প্রতিফলনকেই ভাষায়িত 
করেন কবিতায়। এদের গুক এলিষট, পাউণ্ড, স্রষেড। গিরিজাকুমার 
মাথুর, গজাঁনন মুক্তিবোধ, প্রভাকর মাঁচবে, নেমিচন্দ্র জৈন ও খনসেব বাহাছুর 
সিং এই গোষঠ্ীর বিশিষ্ট কবি। 


হিন্দী কাব্যসাহিত্যে তুলন।য কৃথাসাঠিত্য নিতান্তই 
কথাসাহিত্য অর্বাচীন। বছর তিরিশেক এর বষেস মাত্র। 

১৯২০ সাল পর্যন্ত হিন্দীতে উল্লেখযোগ্য কোন উপন্যাস বচিত হযনি। ইংরেজি 
ও বাংলা উপন্যাসের অন্থবাদই এই সময়কার মাঞ্জি তরুচি পাঠকের মনের খিদে 
মিটিযেছে। হিন্দীর প্রথম মৌলিক ওপন্তাসিক হিশেবে অবিশ্ঠি দেবকীনন্দন 
ক্ষেত্রী ও কিশোরীলাল গোস্বামীর নাম কর! হযে থকে । কিন্ত দুর্বল ভাষা, 
দুর্বলতর গ্রকাশভঙ্গি এবং অবাস্তব ঘটনাবলীর সমাবেশে এদের রচনা আর-যাই- 
হোক সাহিত্য বাচ্য নয । দেবকীনন্দন ক্ষেত্রীর চন্দ্রকান্তা সন্ভতি” (চব্বিশখণ্ড) 
একদা প্রভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অবুনা অপাঠ্য। নাটকের দিক 
পরিয়ে ভ।রতেন্টু হরিশগ্্রই প্রথম কিছুটা পাশ্চাত্য আঙ্গিকের সাহায্য 
গ্রহণ করেন। তারপর পণ্ডিত মগবীর প্রসাদ ঘিবেদীর যুগেও কয়েকটি মন্দ-নয় 
নাটক রচিত হয়। কিন্তু শিল্লোত্ীর্ণ সার্থক নাটক সেগুলিকে বলা যায়ন।। 
প্রথম সার্থক নাট্যকার কবি-উপন্তাসিক জয়শঙ্কর প্রসাদ। আধুনিক হিন্দী 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিশেবে তিনি পরিগণিত | 


৬৩ হন 


১৯২৭ সালে মুন্দী প্রেমচাদের চিন্দী সাহিত্যে আবির্ভাব । এবং, শুধু হিন্দী 
দীাসৈর শট নন, হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপস্লাসিকও তিনি--“উপন্তাসসম্ত্াট 

প্রেমটাদ। 

সন-সময়ের হিশেবে প্রেমর্টাদ ছাঁয়াবাদী যুগেব লেখক । অর্থাৎ ছাষাবাদী 
সুচনা আব প্রেমঠাদের আবির্ভাব সমসমযে | মিল শুধু এইটুকু, অমিল কিন্ত 
আক|শ-পাতাল। সেদিন খ্যাতনামা! প্রত্যেক কবি যখন যুগ-জীবনের জটিল 
ছন্দকে পাশ কাঁটিষে অতীন্দ্রিষ এক বহশ্যবাঁদেব কল্পস্বর্গ নির্মাণে আতুমগ্ন, 
এেমটাদ তাঁব গল্প-উপন্তাসেব মধ্যে দিষে রুন্দ-কঠোব বান্থবেব নিষ্ষকণ চিত্র 
তুলে ধবলেন। 

ছ।য।ব।দী যুগেব কথাসাহিত্যে প্রেমটাদেব গভ।ব স্পট । এ-ধুগে তাই দুটি 
ধ।বব পাশাপাশি প্রবাহ প্রত্য্শ 8 ববিভাষ বহস্তবাদ, কথাসাভিত্যে 
যাং।খ)ব।ধ১ মানে ঝ।জ্তববাদ। এমন-কি, বিশিষ্ট ছাযাঁবাদী কবি জযশঙ্কর 
প্রসাদকেও উপন্থাসে সমাজ-স“ষাবকেব ভূমিকা নিতে হযেছিল। জয়শঙ্কব প্রসাদ 
অধিশ্্যি প্রেমটাদ-গ্রভাবিত নন। ছুজনেব মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও 
মৌলিক। প্রখমজন গ্রাচীন ভাবতীয প্রতৈহেব প্রতি অনন্ৃষ্টি, দ্বিতীয়ের 
দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজনীন । 


প্রেমটাদ, জযশঙ্কব প্রসাদ, 
কথাগাহিত্যেত্র প্রথম যুগ. বিশবউবলাথ শর্মা “কৌশিক, 


বন্দাীবনলাল বর্মা, পাণ্ডে বেচন শর! উগ্র” ও জৈনেন্দ্রকুমাব এযুগের 
বিশিষ্ট শিল্পী । 

হিন্দীতে লেখাব আগে প্রেমটাদ উদ্ৃতে লিখতেন। এবং উদ্ুতেও 
আধুনিক উপন্যাসেব শর্ট ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক ₹-পবে প্রতিষ্ঠিত হন। 
প্রেমঠাদেব উ্ুহিন্দীর মধ্যে প্রভেদ অবশ্য যতকিঞ্চিৎ। সামান্ত-কিছু অধল- 
বদলেব সাহাঁয্যেই ইনি নিজেব বইযেব তাঁধাওব সাধন করতেন । প্রেমটাঁদের 
হিন্দী উদ্দুপ্রধান, জয্মশক্করপ্রপাদেব সংস্কত-বহুল। ভাষার দিক দ্িষেও দুই 
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈসাদৃশ্ব তাৎপর্যপূর্ণ । 
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হিন্দীতে প্রেমচাদের প্রথম উপস্তাঁস পণপ্রথা ও বারাঙ্গনা জীবনের শোচনীর 
ট্রীন্েতী নিয়ে লেখা £সেবাসদন” ৷ এরপর তার «প্রেমাশ্রম” “রঙ্গভৃমি,, গগবন” 
“কর্মছূমি, “গোদীন? প্রভৃতির উপন্তাস এবং «“কফন, “মানসরোবর», “প্রেম- 
পুরিমা, “প্রেমপঞ্চমী” ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ গ্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে উদ সাহিত্য 
সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে প্রেমটাদের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
হিন্দী উপস্তাসগুলিতেও তা! পুরোমাত্রায় বরর্মান। অতএব পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োজন। 

শুধু উপন্যাস নয়, হিন্দী সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোট গল্প রচয়িতাঁও 
গ্রেমটাদ। বিশিষ্ট সালোচকদেব মত শিল্পী হিশেবে প্রেমটাদ উপন্যাসের চেয়ে 
ছে'টি গল্লেই অধিকতর দক্ষতার পরিচয দিয়েছেন । | 

জয়শস্করপ্রসাদের “কঙ্কাল” ও “তিতলী” সমাঁজ-সংস্কারমূলক উপন্যাস। 
"ঘটনাপ্রধান। এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিষেই চরিত্রগুলি ফুটে 
উঠেছে। বিশেষ করে, প্রথম বইটিতে বতরমান সমাজের নগ্ন চিত্র আশ্চর্য 
নৈপুণ্যের সঙ্গে উদঘাটিত করেছেন লেখক। জয়শঙ্করপ্রসাদকে এই জন্যে 
যাথার্থ্যবাদী কথাশিল্পী বল! হলেও আসলে ইনি আদর্শবাদী লেখক। চরি্রাঙ্গু- 
যায়ী সংলাপ প্রযোগের দরুণ প্রেম্টাদের গল্প-উপন্যাসে বুন্তব আবহ গড়ে 
ওঠে, জয়শঙ্করপ্রসাদের সব চরিত্রই নিজ নিজ শিক্ষার্দীক্ষা ও পরিবেশ-পার্থক্য 
সত্তেও কথা বলে একই ভাঁষাঁষ, একই ভঙ্গিতে । অধিকন্ত, কবি জয়শঙ্করপ্রসাদের 
উপস্থিতিও তাব গল্প-উপন্যাসে মাত্রীতিরিস্ত । "ছায়া, ও “আকাশ দীপ,-এ 
সংকলিত গল্পগুলি তো পুরোপুরি গীতিকবিতাধর্মী। এর একটি অসমাপ্ত 
উপন্যাস মৃত্যুর পর প্রকাশিত হযেছে-_“ইরাবতী,ঃ এঁতিহাঁসিক উপন্যাস। 

কৌশিকজীর “মা” ও “ভিখারিণী' একদা পাঠকসাধারণের অক্ুত্রিম সমাদর 
লাভ করেছিল। ইনি প্রেমটাদদের সমধর্মী, তারই মত সামাজিক-গাহস্থ্য 
জীবনের রূপকার । তবে প্রেমর্টাদের দৃষ্টির গভীরত। ও প্রসারতা কৌশিকজীর 
নেই। বুন্দাবনলাল বর্গা কয়েকটি সামাজিক উগন্তাস লিখলেও এরতিহাসিক 
উপন্তাস “গড়কুষ্ঠীর, ঠাঁর শ্রে্ঠ সাহিত্যকীত্তি। শুধু এঁর নয়, হিন্দী 
সাহিত্যের শ্রেষ্ট প্রতিহাসিক উ্ক্টাস গড়কুণ্ডার | বুনদেলখণ্ডের রক্তাক্ত ইতিহাস 
বইটির উপজীব্য। বর্দাজীর আর২একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ঝান্পী কীরাণী 
লক্ষীবাঈ'। জনপ্রতি, দশ বছরের একনিষ্জ সাধনায় বর্সার্জী এই বই লেখেন। 


৬৫ হকি 
ইতিহাঁস-আন্গত্য বজায় রেখেও যে সার্থক উপন্যাস রচন! জন্ভব-- 
বর্মাজীর বইগুলি তাঁর নিদর্শন । 

এ-ফুগে প্রেমটার্দের পরেই ঘিনি সবচেয়ে-বেশি জনপ্রিষত৷ অর্জন করেন, 
তাঁর নাম পাণ্ডে বেচন শর্মা উগ্র। অমিত শক্তিধর লেখক, রচনাশৈলী অনুপম | 
সমাজের অন্ধকার দিকের, নেপথ্যজীবনের কুৎসিত নগ্ন চিত্র ইনি চরম ছুঃসাহসের 
সঙ্গে তুলে ধবেন। অনেকে এঁকে লরেন্সের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। 
এটা আংশিক সত্যি-_লরেন্সের কবিদৃষ্টি ও বিশিষ্ট জীবনবোধের অধিকারী, ইনি 
নন। উগ্রজীর লেখার স্বাদ তিক্ত, কটুকবায়। বাস্তববাদী, তবে সে-বান্তববাদ 
ফটোগ্রাফিক। ফলে এর লেখা অনেক সময় নিছক পনের্ণগ্রাফিতে 'পরিণত। 
অপ্রিষ সত্যের সুস্পষ্ট ঘোষণার উগ্রজী একদ! তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি 
করেছিলেন। চন্দ, হাসিনোকে থতুত” ও “বুধুষা! কী বেটি” এ'র ছুটি উল্লেখ- 
যোগ্য বই-_-প্রথমটি পত্রাকাবে বচিত প্রেমের কাহিনী, দ্বিতীয়ের উপজীব্য 
এক অম্পৃশ্ত বালিকাব জীবন। “দিলীকা দালাল, “ঘণ্টা”, চুম্বন”, “সরকার " 
তুমহারি আআীখোমে” এব অন্ঠান্ত বিশিষ্ট গ্রন্থ । 

হিন্দী সত্যে মন্তত্মূলক উপন্যাসের প্রবর্তক হিশেবে জৈনেন্দ্রকুমীরের 
নাঁম স্মরণীয় । ঘটনাব ঘনঘটাব বদলে স্থপ্ম মনোবিষ্লেবণেব দিকেই ঝেশাক এর 
সমধিক। তার প্রমাণ “পরখ", “ম্থনীতাঃ, ত্ত্যাগপত্র । বিশেষ করে, 
শেষোক্ত বইটি সাম্প্রতিককালে আলোচনাব বিষষ হযে দাড়িষেছে। 
হিন্দী সাহিত্যে “গোদান'-এব পরেই তত্যাগপত্রর স্থান ২৮ কোন কোন 
সমালোচক অভিমতও প্রকাশ কবেছেন। বলতে নে, এটা নিছক 
অতিশয়েক্তি। নাখিকা স্বামীকে ভালোবাসে না, তা* তার ঘব করতে 
নারাজ হল, নিজের পাঁষে দাড়াতে চাইল। ব্যর্থ হল। জীবনের ব্যর্থত৷ 
নয, ব্যর্থ জীবনকে মুখ বুজে মেনে নেওযাঁব মধ্যেই তত্যাগপত্র'র ট্রাজেডী । 
রচনাশৈলীর দিক দিষে 'ত্যাঁগপত্র” নিঃসন্দেহে একটি সার্ক কৃষ্টি, কিন্ত 
অস্পষ্ট লেখকের বক্তন্যা। সমাজের চেষে ব্যক্তিকে জৈনেন্দ্রকুমার প্রাধান্ত 
দিষে থাকেন, কিন্ত ব্যক্তিগত সমন্তার মূল যে মানুষের সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গি-_লেখক হয তা জানেন না, ট্শি জেনেও মানেন ণ। প্রথম 
শ্রেণীর ওঁপন্য।দিকের পক্ষে এর একটাও বাঞ্চনীয নয়। 

'সুনীতা+, “কল্যাণী” ও দীর্ঘবিরতির পর সম্প্রতি-প্রকাশিত “সুভদা”- এর 


€ 
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অন্তান্ত উপস্ভাস। “স্থভদায় বৈপ্লবিক পরিবেশে এক বিপ্লবিনী ও ব্যক্িত্বময়ী 
নারীকে তুলে ধরা হয়েছে । কিন্তু বিপ্রবী নায়িকা শেষ পর্যস্ত পরিণত হল 
বিপ্লবী-প্রিয়ায়। বাস্তবতাবঞ্জিত নিছক এক রোমার্টিক কাহিনী ছাড়া আঁর- 
কিছু একে বলা চলে না । 

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম উল্লেখযোগ্য-_তগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী। 
যৌন অসন্তষ্টি এর শিল্পসহায়। «প্রেমপথ, ও “পিপাসা” উপজীব্য কর্তব্য ও 
প্রবৃত্তির ছন্ব হলেও নারীদেহের দিকে, নারীর যৌন চেতনার বিশদ বর্ণনার 
দিকেই বঝেশকটা শ্রীবাজপেয়ীর অত্যধিক । এর “নিমন্ত্রণ'ও বাতিক্রম নয়, 
রাজনীতি-সমাজনীতির ভেজাল সত্বেও । 


১৯৩৫-৩৬ সালে হিন্দী সাহিত্যে 
কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় সুগ প্রগতিবাদী যুগের শুক । কথাসাহিত্যে 
এ-সময় ছুটি ধারার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়__তার এ্তিহাসিক পটভূমি ও 
হেতু বিশ্লেষণ প্রথমেই কর! হযেছে । প্রেমীদের উত্তরাধিকাবী হিশেবে একদল 
লেখক বান্তবাদের দিকে ঝুকলেন। এ-বাস্তববাদের গ্রক্ষাশ অবশ্য বহুমুখী-_ 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ থেকে ফটো গ্রাফিক বাম্তববাদ। কিন্ত প্রেমটাদের মত 
প্রতিভার অধিকারী হওষা দৃরস্থান, এদের শিল্পদৃষ্টিও অনেকাংশে একপেশে । 
প্রেম্টাদ সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে, তিনি £0720776808260 
67066090525) 201888050078260 072 €% 676 62 917/676208280 211206 
1 এ-অভিযোগ, হয়ত, কথঞ্চিৎ সত্যি । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে বাখা 
দরকার প্রেম্টাদ কোন্‌ সময়ের ও কোন্‌ সামাজিক-রা্রিক পরিবেশের 
লেখক? কোন্‌ শ্রেণী থেকে তিনি উদ্ভুত? প্রেমাদের জীবননিষ্ঠা তর্কাতীত, 
শিল্পবোধ জীবনমূল। কিন্তু এ-যুগের বাস্তববাদী লেখকরা মানপিক গঠনের 
দিক দিয়ে কিছু-পরিমাণে উৎকেন্দ্রিক, অনেক-পরিমাঁণে থিয়োরীসর্বন্য । এদের 
নায়ক-নায়িকাঁরা কতখানি রক্ত-মাংসের নরনারী, তাঁও ভাবনার বিষয় । 
তবুঃ এই গোষ্ঠীর লেখকরা! আর-যাই-হোন সমসামযিক সমান্র-সংসারের 
দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছেন, ক্রটি-বিচ্যুতি সহ্েও প্রগতিশীল সাগিত্যের লক্ষণ মিলবে 


৭ হিন্দী 
এদের রচনায় । যশপাল, উপেন্ত্রনাথ আশ.ক্‌, রামচন্দ্র তেওয়ারী, অমৃতলাল 
নাগর, নাগার্জুন প্রমুখ এই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক। দৃষ্টিভদির পার্থক্য 
সত্বেও শক্তিশালী কথাশিল্পী হিশেবে ভগবততীচরণ বর্মার নামও ্মরণীয় 
এই লঙ্গে। 

অন্যদিকে,  জৈনেন্ত্রকুমারের ধারার জের টেনে আরেক দল লেখক 
মনোবিষ্লেষণ ও আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে আত্মনিয়োগ 
কবেছেন। এই গোঠীর নেতৃস্থানীষ কথাশিল্পী অজ্ঞেয় (শ্রী এস এইচ বাৎস্যায়ন) 
ও ইলা্টাদ যোশী। 

যশপাঁল নিঃসন্দেহে বর্তমাঁন হিন্দী সাভিত্যের সর্বশেষ্ঠ কথাশিল্পী । এক ্বতন্ত্ 
আসনের অধিকারী ইনি । এর এতিহাপিক উপন্তাস “দিব্য” অবশ্য আঙ্গিকের 
দিক দিযে তত সার্থক চযনি, তবে বিষষবন্ত্রর বিচারে “দিব্য” অভিনব--অজস্তার 
স+ [নিক সমাজ-জী'বনের চিত্র এই উপন্যাসে লেখক চিত্রিত করেছেন। “দাদ! 
কমরেড”, পার্টি কমরেড' “দেশদ্রোহী ও “মচুষ্য কে রূপ' ষশপালে শক্তিমত্তার 
স্বাক্ষব বচন কবে। লেখক স্প্তই মার্কসীয রাজনীতির সমর্থক। এই সমর্থন 
কথনো!-সথনো স্থল প্রচারকার্ষেব আকারেও দেখা দেষ, বাস্তবকে নিখ্তভাবে 
উপস্থাপিত করবার জন্যে যৌনতা দিকেও অনেকসময ইনি অতিরিক্ত বেক 
দিযে থাকেন - এই দুটি ক্রুটি, মারাত্মক ক্রটিই অবশ্য, সত্বেও ঘটনার কুশলী 
রন্থনে, চরিত্রের জীবন্ততায, পটভূমিব বৈচিত্র্যে-বিশালতাষ, এবং সুস্থ জীবনের 
অঙ্গীকরে যশপাঁলের আসন জীবিত কথাশিদ্দীদের পুবোভা্‌ । 

উপেক্্রনাথ আশ.ক্‌ হিন্দী ও উদ" উভষ ক্ষেত্রেই শক্তিমান লেখক হিশেবে 
স্বীকূত। গল্প, উপন্যাস, একাক্ষিকা-ক্লুনবই লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি গ্রগতিশীল। 
তবে, মধ্যবিত্ম্থলভ রোমান্টিসিজম্‌ এখনো পুরোপুরি পরিহার করতে পারেননি । 
এঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “গির্তী দীওযারে" (পড়ন্ত দেওযাঁল) এক নিয়মধ্যবিত্ত 
পাঞ্জাবী যুবকের বিচিত্র জীবনাভিসারের কাহিনী । জীবিবা ও যৌন ক্ষুধার 
জটিল ছন্দে নাক সদা উদ্ধন্ত। লেখকের উদ্দেশ্ঠা, স্স্তবত, প্রচলিত যৌন- 
সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিন্তু বস্তত এই বইষে ঘটেছে মার্কস-ফ্রযেডের 
গৌঁজামিল। শিয্পঙ্থষ্টি হিশেবে বইটি '*স্ত মূল্যবান_কেউ কেউ একে 
ড্রেইজাবের "আমেরিকান ট্রাজেডী”র সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এ'র আরেকটি 
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস “গরম রাঁখ' । 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৬৮ 

ছায়াবাদী কাব্য-আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম ধার! বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, 
ভগবতীচয়ণ বর্মা তাদের অন্যতম । এঁর “ভইসাগাড়ি' একদিন বাস্তববাদী 
কবিদের মনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। কথাশিল্লী হিশেবেও বর্মাজী 
শক্তিধর । এঁর “টেড়ে মেড়ে রান্তে” আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের একটি উল্লেখ- 
যোগ্য উপন্যাস। পিতা ও তিন পুত্র-_এই চারিটি প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে 
লেখক সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ঘন্বকে এই বইযে রূপায়িত করেছেন। 
পিতা প্রাটীনপন্থী তালুকদার । তিন ছেলের একজন গান্ধীবাদী, একজন 
কমিউনিস্ট, আরেকজন সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু এ-ধরনেব উপন্যাস রচনায 
লেখকের দিক থেকে যে মতবাদ-নিরাসক্তিব আঁবশ্তকত অনিবার্ষ, এখানে তা 
অনুপস্থিত। গ্ান্ধীবাদীর চবিত্র স্থষ্টি সার্থক, সন্ত্রাসবাদী বড়ো-বেশি 
রোমার্টিক__কমিউনিস্টদের প্রতি লেখকের গাত্রজ্বালা সুস্পষ্ট । 

“আখিরী দাও” বর্মাজীর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ । স্বামীর নির্যাতনে অতীষ্ট এক 
গ্রাম্যবধূ কুলত্যাঁগ করল পরপুরুষেব সাথে । এল বোম্বাই । অতঃপব, যথারীতি, 
প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা ও মেয়েটর অথৈ জলে পতন। ভঠাঁৎ দেখা হয়ে 
গেল গ্রামের একটি যুবকের সঙ্গে । সে আশ্রয দিল মেষেটিকে, বিয়ে না করুক 
স্ত্রীর মর্যাদাও দিল। জুথী হল মেষোট। কিন্তু কী-বে মতিভ্রম মেযেমানুবের ! 
নামল সিনেমীয়। অর্থ এল যশ এল, আর সেই সাথে "ভাঙন ধরল সুখের 
নীড়ে। আর, তাজ্জব হযে মেয়েটি দ্যাখে__তার অভিনয প্রতিভাব নয, দেহেব 
অন্রাগী-তক্ত সবাই । স্থুখপাঠ্য-_এ ছাড়া বইটি সম্পর্কে আব কোন বিশেষণ 
প্রয়োগ করা চলে না। অনেকের মতে বর্মীজীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “চিত্রলেখা? | 
এ্রতিহাঁসিক পটভূমিকায় রচিত এক দরাজনর্তকীর কাহিনী । আনাতোল 
ক্রশাসের “থেইস”-এর সঙ্গে বইটির সাদৃশ্য চোখ এড়ায না। 

রামচন্দ্র তেওয়ারীর “সাগর পরিতা ওর আকাল, ও অমৃতলাল 
নাগরের "মহাকাল" বাংলার ছুভিক্ষকে কেন্দ্র করে লেখা । বীভৎস ও মর্সাস্তিক 
বাস্তবের যথাবথ প্রতিফলনের দিক দিয়ে “মহাকাল'-এর স্থান প্রথমোক্ত বইয়ের 
উপরে হলেও বইটি শেষ করার পর পাঠকের মন ডুবে যায় গভীর হতাশায়। 
সমগ্র জীবনের প্রতিই সে তখন আস্থা হারিয়ে বসে। সেই হিশেবে “সাগর 
সরিতা ওর আকাল!-এর দাম বেশি। এতে শুধু ভাঙনের অবিকল চিত্রই 
নেই, এই ভাঙনের বিরুদ্ধে মাথ! তুলে গাড়াবার প্রয়াসও স্পষ্ট। 
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নাগাঞজুন তার “বালাচনামা+য় উত্তর-বিহারের কষকজীবনকে তুলে ধরেছেন। 
ভ্রট-বিচ্যুতি সত্বেও এ একটি বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী উপন্যাস । 

অপর গোঠীর অগ্রণী লেখক অজ্ঞেয়র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “শেখর--এক জীবনী” । 
আত্মজীবনমূলক কাঁহিণী ইতিমধ্যে ছুটি খণ্ড বেরিরেছে, তৃতীয়টি 
প্রকাশিতব্য। রচনাঁশৈলী ও আঙ্গিকের কুশলী প্রযোগের মাঁপকাঠীতে অজ্েয 
বর্তমান হিন্দী-সাহিত্যের সব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী । বাইরের ঘটনাবলী নষ, তার 
মানসিক প্রতিক্রিয়াই লেখকের উপজীব্য । এর “নদীকে দ্বীপ'ও অনুরাগী মহলে 
যথারীতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে । “পরম্পরা” এর উল্লেখযোগ্য গল্পসংফলন। 

ইলাগাদ যোশী পুরোপুরি ফ্রষেড-প্রভাবিত লেখক। শুধু প্রভাবিত নন, 
ফ্রযেডের অন্ধ ভক্ত । নির্বাসিত”, এব শ্রেষ্ট উপন্চ।স-_-নায়ক এক 
মনোবিকাবগ্রস্ত ব্যক্তি । কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতীষ সাহিত্যে, 
সম্ভবত, এই প্রথম আণবিক বোম! আবিষ্কারের প্রতিক্রিযাকে উপন্যাসের" 
উপজীব্য কর! হযেছে । এ'র প্রত্যেকটি উপন্তাসই যৌন অবদমনের ফলে উদ্ভূত 
মানসিক বিক।রের পটভূমিকায রচিত। “সন্ন্যাসী” পপর্দে কী রানী”এবং “প্রেত 
ওর ছাষা” যোশীর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । “প্রেত ওর 
ছাঁযাঁ"র নাক বাপের কাছ থেকে যখন জানল যে সে তীর বৈধ সন্তান নয় _-ভেঙে 
পড়ল তাঁর মানসিক ভারসাম্য, অস্বাভাবিক এক হীনমন্যতাঁবোধে ও গ্লানিতে মন 
তার ভরে গেল। গ্রন্থের শেষে পিতার উক্ভি অযথার্থ প্রমা?) হওয়ায় সে ফের 
হযে উঠল সহজ স্বাভীবিক মানুষ । “পদে কী রাণী”-তে মানুষের জন্মগত সংস্কারের 
সঙ্গে অজিত শিক্ষার সংঘাতকে তুলে ধরা হযেছে । নাষিন্স শিক্ষিতা, মাঁঞজিত- 
রুচি, সকলের শ্নেহপ্রীতির পাত্রী । কিন্তু যে-মুহুর্ে জান। গেল যে এক গণিকার 
সন্তান সে, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল পরিস্থিতি । জটিল মনস্তত্ব বিশ্লেষণে লেখকের 
নৈপুণ্য অনস্থীকার্য। 

ডাঃ দেবরাজ ও ধরমবীর ভারতীও এই গোষীর শক্তিমান লেখক । 
প্রুশ ত, হাঁক্সলে, জয়েস, সাঁতর এঁদের গুকস্থানীয়। শহরে শিক্ষিত মহলের 
সাহিত্যিক এ'রা। 

এ-যুগের এ্রতিহাসিক ওপন্যানিক হিশেবে রাছল সাংকৃত্যায়ন ও পণ্ডিত 
হজ্জারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। বিশেষ করে, রাহুদক্ীর 
এভোলগা সে গঙ্গা, ও দ্বিবেদীজীর «বাণভট্ট কি আত্মকথা আধুনিক হিন্দী 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ণঞ্জ 


সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমাজবিবর্তনের ইতিহাসকে মনোজ কাহিনীর 
আকারে তুলে ধরা হয়েছে প্রথম বইটিতে । সমাজ সচেতন বথাশিল্পী ও 
বিজ্ঞাননিষ্ঠ এঁতিহাসিকের আশ্চর্য মিতাঁলীর উজ্জ্বল এক উদ্দাহরণ এই 
বই। দ্বিবেজীর উপন্তাস ম্থুপরিচিত সংস্কত কবি বাণভষ্টকে নিয়ে 
রচিত। তত্কালীন সামাজিক পরিবেশ হৃষ্টিতে ও ধ্যানধারণার প্রকাশে 
লেখক এখানে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয দিয়েছেন। শুধু হিন্দী নয় 
সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাসের সংখ্যা! মুষ্টিমেয় । 

এ-ছাড়াও স্বল্প-খ্যাত প্রতিশ্রতিবান লেখক হিশেবে রাঙ্গেয় রাঘব, 
নরোত্বমপ্রসাদ নাগর, অমৃত রায় (প্রেমঠাদের পুত্র), অঞ্চল, বিষণ প্রভাকর প্রভৃতি 
এবং লেখিক! হিশেবে উষাদেবী মিত্রা, কুমারী কাঞ্চনলত। সর্বরওয়ান, স্ভদ্রা- 
কুমারী চৌহান ও স্ুমিত্রাকুমারী সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য । 

মাত্র তিরিশ-পয়ত্রিশ বছরে হিন্দী কথাসাহিত্য যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে নিশ্চয 
তা প্রশংসার যোগ্য । কিন্তু একটা মারাত্মক ছুবলতা অধিক।”শ এপন্যাসিকের 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় : কারণে-অকারণে নিজ নিজ মতবাদের উচ্চকঠ ঘোবণ! । 
তারা যেন আগে থেকেই একটা বক্তব্য তৈরী করে রাখেন, তারপর যেনতেন 
প্রকারেন সেটাকে তুলে ধরতে পারলেই দাষিত্ব শেষ বলে মনে করেন ।_-এ 
অভিযোগ আমার নয়, বিখ্যাত হিন্দী সমালোচক পান্নালাল পদুমলাল 
বন্সির । 


গল্প-উপন্তাসের তুলনায় নাট্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি কম । 
নাট্য ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগে ভারতেন্দু স্বয়ং এবং শ্রীনিবাস 
দাস ও রাধাকষ্জ দাস মৌলিক নাটক লিখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 
নিঃসন্দেহে-_কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অন্থবাদ এবং ইংরেজি 
নাটকের অক্ষম অনুকরণে রচিত নাঁটকগুলিই সেদিন অধিকতর জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে। নিজিশ্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাবে ও নিছক-ব্যবসায়ী পাঁশি 
থিক্নেটার কোম্পানীগুনির হাতে নাটক মঞ্চস্থ করার একচেটিয়৷ অধিকার থাকার 
হিন্দী নাট্যসাহিত্য যুখের সঙ্গে এগিয়ে চলতে পারেনি । 


৭১ হ্ন্দী 


আধুনিক ঘুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জয়শঙ্কর গ্রসাদ। 'রাজ্যপ্রী, “অজাতশক্র,; 
ন্বন্ন গুপ্ত, চন্দ্রুপ্ড' ইত্যার্দি এঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। ইতিহাসই জয়শঙ্কর 
প্রসাদের নাটকের উপজীব্য । এ্রতিহাসিক পাঁরবেশ-নির্মাণে, চরিত্র-চিত্রণে এবং 
বাইরের ঘটনাবলীর সঙ্গে কুণীলবদের মানসিক ছন্দের সামঞ্জন্য বিধানে প্রসাদজী 
প্রথম অেণীর নাট্যকীর। তবে এর নাটকে ঘটনার শ্লথগতি ও সংলাপের দৈর্ঘ্য 
অনেক সময় ব্লাস্তিকর হয়ে ওঠে । দৃষ্টিভঙ্গির কথা তে! আগেই বলা হয়েছে। 

হরিরুষ্ণ প্রেমী (্িতিগসিক নাটক “রক্ষাবন্ধন,, “্বপ্ুভঙ্গ,), গোবিন্ববল্লভ 
পন্ত '“রাজমুকুট, “বরমাল1”, ও বেচন শর্মা উগ্র (“মহাত্ম। ইসা”) প্রসাদজীর 
যুগের বিশিষ্ট নাট্যকার । হিন্দী জাহিত্যে ইবসেন-শ'র অনুকরণে প্রথম নাটক 
রচনার কৃতিত্ব লক্ষমীনারায়ণ মিশ্রর। একাঙ্কিকাষ রামকুমার বর্মা ও সুদর্শন 
শক্তি পবিচয় দেন। তবে সার্থক সামাজিক নাটক ছায়াবাদের যুগে 
লেখা হয়নি । 

কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে জয়শঙ্কর প্রসাদের নত শক্তিধর নাট্যকারের সন্ধান 
পাওয়া না| এগলেও এযুগের নাট্যকাররা শুধু অতীত ইতিহাঁসকে উপজীব্য করেই 
লেখেননি, সমসাময়িক ও সামাজিক রাহ্রিক সমস্যাবলীও তারা নাটকের মাধ্যমে 
তুলে ধরেছেন। এর প্রধান কৃতিত্ব গণনাট্য সঙ্ঘ ও বিভিন্ন অঞ্চলের অপেশাদার 
নাট্যসমিতিগুলির । 

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিন্ন উপেন্ত্রনাথ অ।“ "কর “তুফান সে 
পহলে” সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ হিন্দী নাটক হিশেবে "'রিগণিত। শেঠ 
গোবিন্দ দাস এঁতিহাসিক ও সামাজিক নাটক অনেক লিখেছেন, খ্যাতিমানও 
হয়েছেন- কিন্তু আর্গিকগত ক্রটি-বিচ্যুতির দরুন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার এঁকে 
বলা যায় না। উদয়শঙ্কর ভাট জয়শঙ্কর প্রসাদ্দের পদ্াঙ্ক অনুসারী । পুরাণ ও 
ইতিহাসই এর উপজীব্য । প্রসাদজীর দৌষগুণ এঁর মধ্যেও ত্রমভাবে বর্তমান। 

পূর্ণাঙ্গ নাটকের ঠুলনায় একাক্কিকার সমৃদ্ধি আশাতীত। আসলে, আধুনিক 
হিন্দী নাট্যসাহিত্য বলতে একাস্কিকাই বোঝায়। এই প্রসঙ্কে রানকুমার 
বর্ম। (পপৃথ্থীরাজ কি আথে” “রেশমী টাই ৭, শেঠ গোবিন্দদাস ( “সপ্ুরশ্মি”, 
গপঞ্চভৃত” ), উপেন্ত্রনাথ আশ.ক্‌ («দেওতা। কি ছায়ামে” ), বৃন্দাবনলাল বর্মা 
(“ভৃফানো! কে বীচ” ), ভুবনেশ্বর প্রসাদ ও বিষণ প্রভাকরের নাম সবিশেষ 
স্মরণীয়। 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য. ৭২ 


ছাঁয়াবাদের যুগ আধুনিক হিন্দী কাব্য ও কথাসাহিত্যের 
অন্যান্য সমৃদ্ধতম অধ্যায়, কিন্তু সে-তুলনায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ- 
সাহিত্য স্থপ্টি এ-মুগে হয়নি। এ-ফুগের একটি নতুন অবদাঁন কাব্যকথিকা। 
রবীন্দ্রনাথ ও হুইটম্যানের অনুসরণে রচিত রায় কষ্কদাসের “সাধনা? ও 'ছাযাঁপথ» 
বিযোগ হরির “আর্তনাদ' ও চতুবসেন শান্ত্রীর “অন্তস্থল'-এর নাম এই প্রসঙ্গে 
করা যায। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুরু, বাবু শ্যামস্ুন্দর দীস, লালা ভগবান দীন, 
পণ্ডিত অযৌধ্য! সিং প্রমুখ লেখকর| ভারতী অলঙ্কারশান্ত্র ও প্রাচীন কবিদের 
নিয়ে আলোচনা করেছেন- কিন্তু আধুনিক নমালোচনারীতিব পব্চিষ এঁদেব 
সকলের মধ্যে নেই। ছাঁষাবাদী কাব্য ও কাঁব্যআর্গিক সংক্রান্ত আলোচনায় 
পত্ডিত স্ুুমিত্রানন্দন গল্ত। জযশঙ্ষর গুসাদ ও নিঝ।লাজীর নাম স্মরণীয। 
অতি-আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে শিমান গ্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিশেবে 
সীযারাম শরণ গুপ্ু, গুলাব বাধ, পান্নালাল পছুমল|ল বন্সি, হজাবাঞ্ণ।দ দ্বিবেদী, 
বনারসীদাস চতুর্বেদী, রামরু্ক বেণীপুবী, ডাঃ বামবিলাস শরম! ও জঙ্জেষন আসন 
পুরোভাগে । গবেবণামূলক সাহিত্যে অধ্যাপক বিশ্বনাথ প্রসাদ মিশ্র, পণ্ডিত 
চন্দ্রীবলী পাণ্ডে, ডাঃ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত ও দীনদাল গুধধ এব* 'জখুনিক হিন্দী 
সাহিত্যের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পাটভূমি বিশ্লেষণেষ্ডাঃ কেখবানারাষণ 
শুরু শক্তিমত্তার পরিচষ দিষেছেন। 





মৈথিলী উত্তর-বিহারের তথা দক্ষিণ-বিহারের-__-অংশত ভাঁগলপুর, মুঙ্গের 
ও সাঙতাল পরগনার মাতৃভাষা । এবং নেপালের মাতৃভাষা ও সরকারি 
ভাষার মর্ধাদাঁও মৈথিলী একদা লাভ করেছিল । কিন্তু আশ্চর্য এই, খুস মিথিলায় 
কথ্যভাষা হিশেবে প্রচলিত থাকলেও বিশেষ-কোন সাহিত্যিক কৌলীন্ 
মৈথিলীর ছিল না। বদিচ থণ্েদের খবিদের বুগ থেকেই সাংস্কৃতিক পীঠস্থান 
জিশবে মিথিলার নাম প্রখ্যাত, তবু অতীতে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই চর্চা 
করতেন সংস্কতের। আর সংস্কৃত কিন! দেবভাবা» তাই জনসাধারণের একটা! বৃহ 
অংশ সেদিন সংস্কত-চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এই অন্ত্যজদের 
মধ্যেও কিন্তু বিদপ্ধ জনের অভাব ঘটেনি । গ্রধানত তাদেরই সাধনায় 
মৈথিলী সাঠত্যের সুত্রপাত। কোন কোন সংস্কৃত পণ্তিতও অবশ্য মাতৃভাষার 
এক-আধটু চর্চা করতেন। তবে সেটা তারা করতেন নিছক অবসর-বিনোদনের 
উদ্দেশ্তে। অতএব জনান্তিকে। তবু মৈথিলী সাহিত্যে এদের দানও 
নগণ্য নয়। 

সংস্কতের এই রকম প্রবলগ্রতাপ প্রীধান্য সত্বেও প্রাচ।, মৈথিলী সাহিত্যের, 
বিশেষ করে, মৈথিলী কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি রীতিমত বিন্ময়কর। চতুর্দশ 
ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার কবিকুলের ওপর তার প্রভাব অপরিমেয় । 
মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পরিচয় বাঙালির কাছে নিশ্রয়োজন। চণ্তীদাসের 
ওপর বিগ্যাপতির প্রভাবের কথা বিঘজ্জনবিদিত। বিদ্যাপতির কবিতা 
পাঠে চৈতন্যদেবের ভাববিহ্বলতার কথা কে জানেন! ডাঃ স্থনীতি চাটুয্যের 
একটি উক্তি এই গ্রসে স্মরণীয় : 
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আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৭৪. 


785180101 100 81001181017 20960811860 16861 10 89850 800 
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প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্য মূলত সংস্কৃত প্রভাবাদ্বিত। প্রথমদিকে, 
মৈথিলী, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে নাটক রচিত হত। প্রেম ও 
ভক্তিই ছিল কাব্যের প্রধান, শুধু প্রধান নয় একমাত্র স্থর। বাস্তব-নিরপেক্ষ 
এই সাহিত্য-এতিহা মিথিলায় নিজন্ব একটি ভীবপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। 
তারপর উন্বিংশ শতাবীতে ইংরেজি শিক্ষার ছোয়ায় নবজাগৃতির সচনা। কিন্ত 
অতীতের ভাবপরিমণ্ডল থেকে মৈথিলী সাহিত্যের মুক্তি আজও সম্পূর্ণ হয়নি। 

বিদেহরাজ জনক থেকে দ্বারবঙ্গ-রাজ (দ্বারভাঙ্গা )-_অর্থাৎ বরাবর 
রাজদরবারই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক । অবিশ্তি রাজদরবারে কেবল সংস্কৃত 
সাহিত্যের চর্চা হত। মহারাজ লক্গীশ্ব় নিংহ (রাজত্বকাল ১৮৮০--৯৮) 
নিজে সংস্কতিবান পুরুষ ছিলেন, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীলও । 
তিনি ও তার অনুজ স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাছুর সর্বপ্রথম মিথিলীয় ইংরেজি 
শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রধানত এ'দেরই অকৃত্রিম প্রেরণা ও 
সক্রিয় সহায়তায় মৈথিলী সাহিত্যে নবধুগের স্থত্রপাঁত হল।”” চন্দা ঝা, মুরলীধর 
ঝা, পরমেশ্বর ঝা» জীবন ঝা, রঘুনন্দন দাস, স্যর গঙ্গা নাথ ঝা, বিন্ধ্যনীথ ঝা, 
গণনাথ ঝ! প্রমুখ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শক্তিধর লেখকদের আবির্ভাব ঘটল। 
এদের মধ্যে প্রথম চারজনকে সাহিত্যে দিকপাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। 
মৈথিলী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মিথিলা ও মিথিলার বাইরে স্থাপিত 
হল কয়েকটি সংস্কতিকেন্দ্র । তার মধ্যে কাশী, ঘ্বারবঙ্গ, জয়পুর ও আজমীট়ের 
কেন্ত্রগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগা | প্রত্যেকটি কেন্দ্র থেকে একটি 
করে সাহিত্য-পত্রিকার প্রকাশনও শুরু হল নতুন আন্দোলনের মুখপত্র ঠিশেবে । 

পাটনা বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রথম থেকেই মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপ 
মনোভাব প্রদর্শন করে এলেও) এমন-কি মাতৃভাষার উন্নতির জন্যে 
মহারাজাধিরাজ স্যর রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর প্রদত্ত প্রচুর অর্থের অপব্যবহার 
করলেও-_-কলকা।তা বিশ্ববিষ্ঠালয় কিন্ত এব্যাপারে তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করে। ১৯১৭ সালে কলকাতা৷ বিশ্ববিষ্যালয়ে মৈথিলী ভাষার জন্যে একটি 
ধচেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯১৯ লালে স্বতন্ত্র ভাষা হিশেবে মৈথিলী এম-এ"র, 


৭৫ মৈথিলী 


পাঠ্য-তালিকাভূক্ত হয়। আধুনিক যুগে মৈথিলী সাহিত্যের আত্মবিকাশে 
স্যর আগুতৌষ, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, শ্রীনগেন্ত্রনাথ গুপ্ত ও ডাঃ স্থুনীতি 
চাটুয্যের দান 'অশেষ-_মৈথিলীরাই একথা সরুৃতজ্ঞচিন্তে স্বীকার করে 
থাকেন। কলকাতাতেই প্রথম এক উন্নততব ধরনের মৈথিলী লিপি আবিষ্কৃত 
ও কষেকটি মূল্যবান প্রাচীন সাহিত্যের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয। 
তার মধ্যে প্রাচীনতম নৈথিলী গছ্যসাহিত্য জ্যোতিশ্বর ঠাকুবের “বর্ণনারত্বাকর/- 
এর নাম উল্লেখযোগ্য । ডাঃ সুনীতি চাটুয্যে ও পণ্ডিত বাবুযান্জী মিশ্র গ্র্থটি 
সম্পাদন করেন । 

অধুন! বাংলা, হিন্দী আদি অন্ান্ট উত্তর-ভারতীষ সাহিত্যের মত আঁধুনিক 
মৈথিলী সাহিত্য সমৃদ্ধ না হলেও, সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাৰ অগ্রগতির 


ব।মগ স্পষ্ট । 


্ আধুনিক কাব্যসাহিত্যে নতুন প্রাণে সঞ্চার করেন 
কাব্যসাংও; চন্দা ঝা__এই শতাবীর শুরুতে। কৰি, সঙ্গীতশিল্পী 


ও সংস্কতবিদ পণ্ডিত হিশেবে চন্দ। ঝা নিজস্ব একটি যুগের শষ্টা । “মিথিলীভাষা- 
রামাধণ তার শ্রেষ্ট কবিকীতি। আঙ্গিক ও রচনাশৈদদ ত সংস্কৃতের প্রভাব 
রয়েছে, কিন্তু ভাষা সহজ সরল অনাড়দ্বব। মৈথিলীভাষার অস্তনিহিত 
শক্তির প্রথম প্রকাশ এই বইটিতে সুস্পষ্ট হযে ওঠে। ভাষার মাধুধে 
ও ছন্দের বঙ্কারে বইটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিধিশেষে প্রতৃত জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে। এবং আজও, প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও, সে-জনপ্রিয়তা 
অক্ষুগ্ন। চন্ত্রপগ্ভাবলির, কবি হিশেবেও ইনি স্মরণীয়। এ'র “মহেশবাণী” 
সহস্রাধিক ভক্তিমূলক গীতি-কবিতাঁর সংকলন । মিঞ্ম্ির ঘরে ঘরে এগুলি গীত 
হয়ে থাকে । বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে “ভক্তি” কবি হিশেবে চন্দ! ঝার স্থান 
বিদ্চাপতি ও গোবিন্দদাসের পাশে । 

হর্ধনাথ ঝা, জীবন বাঁ, মুন্দী রঘুনন্দন দাস, লালদাস, সীতারাম ঝা» বিন্ধ্যনা্ 
ঝা, গণনাথ ঝা, যছুনাথ বা, ছেদী ঝ| ও গঙ্গাধর মিশ্র এযুগের অন্ান্ত শক্তিশালী 
কবি। : মুন্দী রঘুনন্দন দাসের “হভদ্রাহরণ' তেরটি বর্গে সমাপ্ত এক মহাকাব্য__ 


'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৭৬ 


আধুনিক মৈথিলী কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রস্থ। কাঠামো, রঢনাশৈলী 
বর্ণনাভঙ্গি সবই প্রতিহ-অন্থকারী-কিন্ত মিথিলার মাঁটি ও মেজাজের সঙ্গে 
মিল তার অন্তরঙ্গ । মুন্সীজীর খগ্ডকাব্য “বীর-বালক,-এর নামও উল্লেখযোগ্য 
এই প্রসঙ্গে । অতভিমন্যর জীবনকে ভিত্তি করে এত যে বীররসের স্ষ্টি তিনি 
করেছেন তা একমাত্র গ্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষেই সম্ভব। লালদাস প্রধানত 
পৌরাণিক কথা-কাহিনীগুলিকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্তেই কাব্যের আশ্রয় 
গ্রহণ কফরেন। এর রচনায় কাব্যশক্তির বিশেষ পরিচয় না থাকলেও 
প্রথম যুগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি তিনি নিঃসন্দেখে। এর “পতিব্রতাচার+ 
খ্ত্রীশিক্ষা+, “চণ্ডীচরিত”, “সাবিত্রী-সত্যবান কথ", “মৈথিলী-রামাযণ? প্রভৃতি 
গ্রন্থ অর্ধ শিক্ষিত জনসাধারণ ও নারীসমাজে আজও সাগ্রহে পঠিত হয়ে থাকে। 
এরই সমধর্মী লেখক গুণবস্ত লালদাস। তবে ইনি অধিকতর কাব্যশক্তির 
অধিকারী । বিন্ধ্যনীথ ঝা ও গণনাথ ঝা মূলত লারিক কবি-_অতীন্দ্রিয় প্রেম ও 
ভগবত্ভক্তিই প্রধ।ন উপজীব্য এদের কাব্যের। এবুগের কবিরা কাব্যক্ষেত্রে 
নতুন কিছু হষ্টি করতে না পাঁরলেও সার্থক কবিতার শ্রষ্টা সকলেই । 

কাব্যসাহিত্যে নতুন পথের পথিকৃৎ ভুবনেশ্বর সিণহ। পুরনো চিন্তাধারা, 
রচনাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গির গতান্গগতিকতাকে স্যত্বে পাশ ক্টিয়ে তিনিই প্রথম 
'ঘোধণ। করেন £ যে-কোন বিষয় ও যে-কোন ভাবকে আশ্রয় করে সার্থক কবিতা 
রষ্্না সম্ভব। এবং কাব্যক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত আবেগ তন্তভূতির দামই সবচেয়ে 
'বেশি। নিজের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্তে “বিভূতি নামে একটি মাসিক 
পত্রিকা তিনি বাঁর করেন। ভুবনেশ্বর এঁতিহ্-বিরোধী ছিলেন না, এমন-কি 
পূর্বহরীদের অন্ুরণে বহু ভক্তিমূলক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন-_তবে 
সমসাময়িক সমাজ-মানসে থে পরিবর্তনের আক।জ্ষ! খারে ধারে জেগে উঠছিল, 
ভুবনেশ্বর সিংহই প্রথম তাকে রূপায়িত করে তোলেন। সেই হিশেবে 
অতি-আধুনিক কবিদের পুরোভাগে এর আসন। 

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাতারাম ঝা । এর নিজস্ব 
পর্যবেক্ষণ শঙ্তিঞ' রয়েছে, কাব্যের অলঙ্কারিক দিকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত 
ঝোকের বদলে ভাষার লালিত্য ও সারল্যের প্রতিই ইনি বেশি 
সৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তবে এঁর অধিকাংশ কধিতাই ছোট ছোট । মৈথিলী 
কাব্যসাহিত্যে আজে! যখন মহাকাব্য-খগ্কাব্যের যুগ চলেছে তখন সীতারাম 


পপ মৈথিলী 


ঝার মত একজন গ্রতিভাঁধর কবি থণ্ড কবিতার গণ্ডিতেই আঁবদ্ধ__ব্যাপারটা, 
বিশ্ময়ের বই কি! অনুপ মিশ্র মৌলিক কবিতাষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না 
পারলেও “মেঘনাথ বধ-এব অনুবাদক হিশেবে স্মরণীযনাম। বদ্্রীনাথ ঝা 
বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং কাব্যক্ষেত্রে সংস্কত রীতির অনুসারী । বাইশ সর্গে সমাপ্ত 
£একাবলী পরিণয়” মহাকাব্য এ'র শ্রেষ্ঠ রচনা! ৷ ইশানাথ ঝা কবি ও নাট্যকার । 
দৃষ্টিভঙ্গি আপুনিক এবং একমাত্র ইনিই ভাব ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রচলিত 
রীতিনীতির শৃঙ্খল ভেঙে কিছুটা 'অগ্রসব হযেছেন | অনেকেব মতে, সমসাময়িক 
কবিদের মধ্যে ইশানাথ ঝা সর্বশ্রেষ্ঠ । “মাল্য' এ'র উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন । 
এযুগের অন্তান্ত প্রতিশ্ততিবান কবি হিশেবে কাশীকান্ত মিশ্র, কাঁঞ্চীনাথ ঝা, 
বৈছ্যনাথ মিশ্র, চন্দ্রনাথ স্্রি প্রমুখেব নাম কর যেতে পারে । এদেরই 
সন্গিলিত গ্রযাসে মৈথিলী কাব্যস।ঠিত্য আজ নতুন পথে মোড় নিচ্ছে । 


বালা ও হিন্দীব অন্থবাঁদেব মধ্য দিষে মৈথিলীসাহিত্যে 

কথাসাহিত্য উপন্যাসের জন্ম । বস্ষিমচন্দ্রেব প্রা সব এব” শরতচন্দ্রের 
কযেকটি উপন্য।সেব অন্তবাদ ইতিমধো হযেছে । বিশেষ করে, বষ্ষিমচন্দ্রে 
কপালকুগুলা”, “বুগলাঙ্গুবী”, “আনন্বমমঠ” ও বমেশচন্দ্রেব “বাজপুত জীবনসন্ধ্যা”-ব 
অন্তবাদ ছিল প্রথম যুগেব লেখকদের প্রেক্ণাব উৎস। 

প্রথম মুগেব উপন্যঃদ হিশেবে জাবন মিত্রের “বাং ধর” ছেদী ঝার 
'উপ্সিলা” ও পুণ্যানন্দ ঝাব “মিথিলাদর্পণ'-এব নাম করা যেতে পারে। প্রথম 
উল্লেখবোগ্য উপন্যাস কাঞ্চীনাথ ঝাব চতন্দ্রগ্রংপ | উপন্যাসের বদলে একে 
বরং বড় গল্প বলাই ভালো । চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাঙ্গানে আগত এক হিন্দু 
তরুণীর মুসলম|ন € কর্তৃক অপহরণ ও তাব উদ্ধারে কাহিনা। বর্ত 
বইটির কে।ন আকর্ষ- ন। থ।কলেও একদ| মেলিক স্থা্ট হিশেবে চন্দ্রগ্রহণ”ই 
মৈথিলী সাহিত্যিকদেন উপন্যাস রচনায অনুপ্রাণিত করেছিল। 

প্লটের মৌলিকত্ব ও চরিব্র-চিত্রণের স্ব "বিকতায় মৈথিলী স।হিত্যের প্রথম 
সার্থক উপন্যাস গঙ্গানন্দ গিংহের “আগিলাহি (চঞ্চল তরুণী )। কালীচরণ 
ঝার 'নবরাত্র' নতুন ধরনের উপন্যাস হিশেবে চিক্কিত। জমাটবীধা কোন 


"আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৭৮ 


কাহিনী নেই, দুর্গাপুজোকে কেন্ত্র করে কয়েকটি লোকের অবাস্তর কার্যকলাপই 
“এর উপজীব্য । বক্তব্য বাঙ্গাত্মক। লেখকের তীক্ষ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় 
“রয়েছে বইটির পাতায় পাঁতায়। রচনার গুণে আগাগোড়া পাঠকের কৌতুহল 
জাগ্রত থাকে । হরিনন্দন ঠাকুরের “মাধবী-মাধব” ছুটি তরুণ তরুণীর প্রেমজ 
বিবাহের মিলনান্ত কাহিনী । আধুনিক বাঙালি পাঠকের কাছে এটা হয়ত 
নিতান্তই গতানুগতিক মনে হতে পারে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে রাখ 
দরকার যে, মৈথিলী সমাজে প্রেনজ বিবাহ এক অচিন্ত্যিত ও অভূতপূর্ব 
ব্যাপার__সেদিনও ছিল; আজও আছে। 

আধুনিক যুগের সর্বশ্রে্ঠ কথাশিল্পী অধ্যাপক হরিমোহন বা। এঁর 
'“কন্তাদান” ও “দ্বিরাগমন” প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষের কৌতুককর কাহিনী । ছুটি 
বইয়ের মধ্যে একটি যোগন্থত্র আছে। প্রথমটিতে লেখক মেযেদের ইংরেজি 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। ও দ্বিতীয়টিতে বিকৃত শিক্ষা্দীক্ষার কুফল বর্ণনা করেছেন । 
রচনার স্থুর হা্ধা হলেও বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ।__বিশেষ করে, মিথিলার সামাজিক 
পরিপ্রেক্ষিতে। গঙ্গাপতি সিংহের “মুণীলা” এক বালবিধবার বার্থবঞ্চিত 
জীবনের রেদনাময় কাহিনী । যোগানন্দ »| “ভলমান্ত7'-এর মধ্যে দিয়ে উচ্চবিত্ত 
সমাঁজের কুলীনপ্রথার উপর তীত্র ক্বাঘাত করেছেন। শারদানন্দা ঝ| 
“জয়বার'-এ দরিদ্র ব্রাহ্মণসমীজের জীবনবাত্রার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন । 

এযুগের অন্যবন্ত শক্তিমান ওপন্যাসিক হিশেবে বৈগ্যনাথ মিশ্র (পপারো”), 
উপেন্দ্র ঝা (কুমার), জনার্দন ঝা (€দ্বিরাগমন রচস্ত”) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 

উপন্যাসের তুলনায় ছোট গল্পের সমৃদ্ধি এবং লেখকের স'খা। অনেক বেশি । 
'বাস্তব জীবনের সঙ্গে গল্প লেখকদের বোগাযোগও ওপন্যাসিকদের তুলনায় 
নিবিড়তর। ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে বর্তমান মিথিলার সমাজজীবনের একটি 
ক্থম্প্ট ছবি পাঁওয়া যায় এবং সাহিত্যে সমীজটচতন্যের পরিচয় ছোট গল্লেই 
অধিকতর স্পষ্ট । আঙ্গিকগত উৎকর্ষ বিধানেও ছোট গনল্ললেখকরা তৎপর । 
আধুনিক ছোট গল্পে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও কিছুটা পড়েছে, তবে ত। 
সরানরি আসেনি, এসেছে বাংল! ও হিন্দী কথাসাহিত্যের মাধ্যমে । 

অধ্যাপক হরিমোহন ঝার 'প্রণম্যর্দেবত! একটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন । 
হান্ধ। হাসি ও ব্যন্থের সাহায্যে সমাঁজ-সংস্কারই লেখকের উদ্দেশ্ঠ। প্রগতিশীল 
মৈথিলী ছোট গল্পমাত্রই কম-বেশি সংস্কারবাদী ভাবধারার অন্ুগ্রাণিত। 


শন মৈথিলী 


মিথিলার সামাজিক গিরিবেশে এই মনোভাব নিঃসন্দেহে প্রগতিণীল। তত্তরনাথ 
ঝা, হরিনন্দন ঠাকুর, জলেশ্বর সিংহ, যছুনন্দন শর্মা, গিরিধর ঝাঁ, বুদ্ধিধারী সিংহ, 
গঙ্গানন্দ সিংহ, উপেন্দ্রনীথ ঝা, "ভ্রমর “প্রবাসী, মোহন ঝা+ উমানাথ 
ঝা ও অধ্যাপক অমরনাথ ঠাকুর শত্তিমান ছোট গল্পললেখক হিশেবে 
খ্যাতিমান । 

ভান্ুনাথ ঝা--সর্বপ্রীচীন নাট্যকাব। এর প্রভাবতীহরণ” মৈথিলী ও 
স'স্কতের সংমিএণে রচিত। প্রথম যুগের সব নাটকই সংস্কত ও প্রাকতের 
স*মিশ্রণে রচিত হত। বিশুদ্ধ মৈথিলীভাধায় প্রথম ন|টক রচন! করেন জীবন ঝা! । 
মিথিলাৰ সমাজজীবনই ছিল এঁর নাটকেব উপজীব্য । পরবর্তী” বুগে মুক্দী 
বঘুনন্দন দাঁসেব “নিথিল!-নাটক" অশেব জনপ্রিষত| ও মঞ্চ-সাঁকল্য অর্জন করে। 
এর সাহিত্যমূল্য অবশ্য খুব বেশি নয। মিথিলায় গৌরবময় অতীতের 
পরিক্পেক্ষিতে বর্তমান অবনতির চিত্র বূপকেব মাধ্যমে উপস্থাপিত কর! হয়েছে 
নাটকটিতে । জনপ্রিষতার দিক দিযে ইশানাথ ঝার বিবাদাস্ত প্রহসন “চিনি-ক 
লাড্ড+র নাম উল্লেখযোগ্য । তন্্নাথ ঝ! কযেকটি স্ুথপাঠ্য একাসঙ্কিক! রচন! 
করেছেন। ওবে জনবঞ্জন বা আদর্শেব সোচ্চ।র প্রচাবের দিকে নাট্যকাররা এত 
বেশি নিবন্ধবৃষ্ট যে সত্যিকাবেব আধুনিক নাট্যলাঠিত্য বলতে আজো বিশেষ 
কিছু গড়ে ওঠেনি । 


মৈথিলী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার সময একটি কথা 
অন)ান; মনে রাখ! দরকাঁব-_উত্তর-বিহার আজও কৃষিজীবী এলাকা । 
যন্থসভ্যতাঁব ঢেউ সেখানে এখনও ভালোরকম পৌছাযনি । ইংরেজি শিক্ষা- 
দীক্ষার কিছুটা বিস্তাব ঘটেছে বটে, কিন্তু নিতান্তই সীমাবদ্ধ গপ্ডিতে। 
লেখকগোীর মাঁনস্জগতেও,কোন বৈপ্লবিক রূপান্তব ঘটেনি। ফলে অতি 
আধুনিক পাশ্চাত) শিল্পরীতি ও সমালোচনা পদ্ধতিন *স্পষ্ট কোন নিদর্শন 
আধুনিক মৈথিলী কাব্য, কথ! ও প্রবন্ধসাহিত্য মিলবে না। মৈখলী সাহিত্যে 
বর্তমানে আত্মবিকাশের ও আত্ম-আবিষ্কারের পর্যায় চলেছে-_-নতুন নতুন পথ 
নির্মাণের নয় | 
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দর্শনতত্‌, অলঙ্কারশাস্ত্, ধর্ম, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যার্গি সম্পর্কে অনেকগুলি 
মূলাধান গ্রন্থ আধুনিককালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য : মহামহোপাঁধ্যায় ডাঃ স্তর গঙ্গাধর ঝার “বেদান্ত দীপক” । বইটিতে 
গম্থকার বেদান্তের মূল সুত্রগুলি সাধারণ পাঁঠকের জন্যে সহজ ও সরল ভাষায় 
আলোচন! করেছেন। ক্ষেমধারী সিংহের “সাংখ্য-থফ্োতিক।”-ও একই ধরনের 
গ্রন্থ । মহামহৌপাঁধ্যায় ডাঃ উমেশ মিশ্রের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, রামচন্দ্র 
মিশ্রের চন্দ্রীভরণ” খন্ধিনীথ ঝার “বিশ্বভৃষণ, সীতীরাম ঝার “ছন্দালঙ্কার মঞ্জু, 
বেদানন্দ ঝার “অলঙ্কারবৌধ,, তারাচরণ ঝার প্রাচীন ও অর্বাঢান বিদ্বান,» 
শশিনাথ চৌধুরীর “মিথিলাদর্শন, রাসবিহারীলাল দাসের “মিথিলাদর্পণ' ইত্যাদি 
গ্রন্থগুলি মৈথিলী প্রবন্ধসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিশেবে পরিগণিত। ক্ষেমধারী 
সিংহ তাঁর “মনোবিজ্ঞান'-এ পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞান নিষে আলোচন। 
করেছেন। মিথিলার রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠাননের মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া 
যাবে ভেষনাথ ঝার 'ব্যবহারবিজ্ঞ/ন,-এ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ডাঃ 
সথধাকর ঝা, ডাঃ স্ুভদ্রা ঝ1, শিবনন্দন ঠাকুর, জযাকান্ত মিশ্র, উমেশ মিশ্র ও 
রমানাথ ঝাঁর নাম ম্মরণীয়। বিদ্যাঁপতি সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রষেছে, 
তার মধ্যে নরেন্ত্রনাথ দাসের «বিগ্ঠপতি কাব্যলোক” ও উমের্সী মিশ্রের “বিস্যপতি 
ঠকুর/-এর নাম করা যেতে পারে। এধুগের বিশিষ্ট প্রাবঞ্ধিক ঠিশেবে 
মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা, গঙ্গাপতি সিংহ, সুরেন্্ ঝা, লক্ষমাপাতি সিংহ, বলদেব 
মিশ্র ও ত্রিলোচন ঝা স্ুপ্রতিঠিত। 

নতুন নতুন গ্রন্থ রচনার সঙ্গে চলেছে লুপ্তোদ্ধার অর্থাৎ প্রাচীন স।হিত্যের পুনঃ 
গ্রকাশের কাজ। অনুবাদ শাখায় বিদেশি সাহিত্য থেকে অন্রদিত গ্রন্থের সংখ্যা 
কষেকটি মাত্র। অনুবাদের প্রধান উৎস সংস্কৃত। তারপরেই বাংলা । 
তারপর হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা । 





সারল! দাসের “মহাভারত”? বলরাম দাসের “রামায়ণ', জগন্নাথ দাসের 
“ভাগবত”, দীনরুষ্ণ দীসের “রসকল্লোল”, উপেন্দ্র ভঙ্জর “প্রেম-ম্ধানিধি”, 
€বৈদেহীশ বিলাস”, ভক্তচরণ দাসের “মথুরা-মঙ্গল” কবিনূর্ধ ব্রহ্ম ও গোঁপালকৃের 
চম্পূ ও সঙ্গীতাঁবলী, অভিমন্ধ্য সামন্তসিংহারের “বিদগ্ধ চিন্তামণি” ইত্যাদি গ্রস্ 
প্রাচীন ওড়িআ৷ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপেন্তর 
ভঞ্জব জনপ্রিয়তা । তিনিই প্রথম পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া লৌকিক বিষয় 
নিসুও লা রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক উপেক্দ ভঞ্জ___এভর্জ 
কবি' নামে পরিচিত। ভঙ্জ কবি ওড়িআ গান ও কাব্যের রাজ! £ 
উপইন্দ্র বীরবর টেকি বেনি বাহাকু। 
ভূমিতলে কবিপণে ন গণই কাহাকু ॥ 
জয়দেব দীনকৃষ্ঃ পদে মোর শরণ 
আউ সবু কবিহ্কর মাঁথে বাম চরণ ॥ 
এটা অসার আক্ষালন মাত্র ন়। আজও “ভঞ্জ কবি'-র যে জনপ্রিয়তা, 
তাঁতে করে এ-অহমিকা ভার মুখে নিশ্চয় শোন্গ পাঁয়। 
চৈতহ্বাদেবের প্রভাব বাঁংলার মত ওডিশার সাঁংস্কাতিক ইতি-সেও নতুন এক 
অধ্যায় যোজন! করে। দীনকৃষ্ণ, অভিমন্থয, ভক্তচরণ, কবিসূর্ব, গোপালকুষ্ণ 
প্রমুখ কবিরা কাব্য রচনা করেন চৈতন্তদেবের বিশুদ্ধ ভক্তিরসে আপ্ুত হয়ে । 
অবিশ্টি, উত্কলীয় ছন্দীলঙ্কার ও শৈলীর স্বাতন্ত্য তাদের রচনায় পুরোপুরি 
বিরাজমান । 
সারলা দীস, বন্রাঁম দীন ও জগন্নাথ দাস প্রাক-িতন্য যুগের কবি। 
জগন্নাথ দাসের “ভাগবত” উৎকলের ঘরে ঘরে পঠিত ও পুজিত। প্রীয়-গ্রতিটি 
গ্রামেই রয়েছে 'ঝাঁগবত-গৃহ_ভাগবত পঠ$ ও শ্রবণ গ্রামবাসীদের এক পবিত্র 
অনুষ্ঠান। সারল।'দাসের “মহা ভারত'-এর মধ্যে তৎকালীন ওড়িঅ। সমাজের 
প্রতিচ্ছবি গ্রতিফলিত--“্যাহা সাঁরল। ভারতে নাই তাহা ওড়িশাতেও নাই | 
মহাভারতের. মূল কথাবস্ত ছাড়াও বহু কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ কবি এতে 
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করেছেন। বাঁংলাতেও বইটি অনুদিত হয়েছিল, আজ পাওয়া যায় কিন! 
সঠিক জানিনে। 

প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের অত্যাশ্চ্য সমৃদ্ধির ফলে প্রা্-ইংরেজ যুগেই ওড়িআ 
গদ্য গড়ে উঠেছিল । শুধু তাই নয়, ব্রজনাথ বড়জেনার “তুরবিনোদ” গল্প গ্স্থে 
যে-গগ্যরীতির নিদর্শন রয়েছে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও ত৷ মিলবে না £ 

“কমে ক্রমে দিব! শেষ হুঅন্তে পশ্চিমদিগ অরুণ বর্ণ দিশ্লা।। মনে হেলা, সন্ধ্যা রাণী রঙ্গিন 
শাড়ী পরিধ!ন করি ধীরে ধীরে বিবাহ মণ্ডপক আন্ুছস্তি কি? 

ব্রজনাতৈর “মমরতরঙ্গ” কাব্য বর্ণনা ও বিষয়বস্তর দিক দিষে এক উল্লেখযোগ্য 
সষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্বীর কাহিনী-_ওড়িআ সৈন্যদের সঙ্গে মারাঠ। সৈম্তদের 
ুদ্ধবর্ণন! প্রত্যক্ষদর্শী কবি-লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে । 

১৮০৩ সালে ওড়িশায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয। ইংরেজ মিশনাবিদের 
প্রথম পদার্পণ ঘটে ১৮২২ সালে । নিছক ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্ত হলেও আধুনিক 
ওড়িআ সাহিত্যের বিকাশে অনস্বীকার্য এই মিশনারিদের দান। এরাই প্রথম 
ওড়িশায মুন্রীধন্ত্ স্থাপিত করেন, ছেলেমেয়েদের জন্যে নতুন ধরনের ইশকুল গড়ে 
তোলেন- এ'দেরই প্রেরণায় উৎকল ভাষা পুনরুদ্দীপন সম্ভ”, “উৎকলোল্লা সিনী 
সভা' ইত্যাদি সংস্কৃতিক সংস্থার জম্ম হয। প্রথম ওড়িআ ব্যাকরণ “উৎকল- 
'ভাষার্থাভিধান'-এর প্রণেতা রেভারেণ্ড সাটন। এব্যাপারে ঠিনি অবিশ্ঠি 
জনৈক দেশীয় পণ্ডিতের সহাযতা গ্রহণ করেছিলেন । প্রথম ওড়িআ৷ সংবাদপত্র 
জ্ঞানারশ'__তারও সম্পাদক লেসি নামে জনৈক পাদ্রীসাহেব । দ্বিতীষ পত্রিকা 
“অরুণোদয়।__এরও প্রধান উৎসাহদাঁত। ছিল খৃশ্চান ভানণকুলার সোসাইটি । 

এরপর “উৎকল দর্পণ» “নব সংবাঁদ', “সাম্যবাদী”, 'উৎকল-বন্ধু', “মুকুব', 
“উৎকল-সাহিত্য” ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয। এর মধ্যে 
ত্রজন্গন্দর দাঁস সম্পাদিত “মুকুর? ও বিশ্বনাথ কর সম্পাদিত “উৎকল সাহিত্য'র 
আসন সর্বাগ্রে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে উদ্ভুত নতুন ভাবধারার ধারক- 
বাহক ছিল এই পত্রিকা দুটি । সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ও সাহিত্য- 
সমালোচক ব্রজন্ন্দর দাস ও বিশ্বনাথ কর। কোন রচন। সম্পর্কে এদের 
রায় লেখকর! বিন। দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিতেন। “উৎকল সাহিত্য, প্রথম 
সংখ্যাতেই ঘোষণ! করে £ 


রি ওড়ি। 


'পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবের এ দ্বেশর সকল বিভাগরে যেপরি পরিবত'ন উপস্থিত হোইঅছি, 
গাহিহ সন্বদ্ধরে মধ্য সেইপরি ঘটিঅছি। এ পরিবত“ন একাস্ত বাঞ্ছনীয়--মন্কুয সাজ এক গাৰ 
এক অবস্থাঞ্জে চিরদিন রহি ন পারে। জীবস্ত মাজ পন্মার এহ। অসহনীয়।' 


আধুনিক ওড়িআ৷ সাহিত্যের অষ্টা হিশেবে 
ব্রায়-ত্রাও-সেনাপাতি তিনঙনের নাম উল্লেখবৌগ্য £ রাধানাথ রায়, 
মধুসথদন রাঁও ও ফকিরমোহন সেনাপতি । গগ্য-পদ্য উভয ক্ষেত্রেই এদের দান 
থাকলেও প্রথম দুজন প্রধানত কবি ও শেষের জন কথাসাহিত্যিক _হিশেবেই 
সুপরিচিত । 
অ+ধনিক যুগের প্রথম কবি বাধানাঁথ রাঁষ_কবিসম্রাট রাধানাথ। 
ওড়িশা-প্রবাঁসী বাঙালি ইনি । সংস্কৃত, বাংল! ও ওড়িআ! তিনটি ভাষা ও. 
সাহিত্যের সঙ্গে এর পরিচয ছিল অন্তরঙ্গ । বাংলাতেই রাঁধানাথের কবি- 
জীবন শুরু, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত “লেখাবলী” এ+র প্রথম বাংলা কাব্য গ্রন্থ । 
বইটি সে-সময ন্বীনচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের কাছ থেকে 
উচ্ছুসিত প্রশংসা অর্জন কবেছিল। তৃদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে 
রাঁধানাথ ওডিআ ভাষাষ কাব্যরচনাষ আত্মনিযোগ করেন। 
রাঁধানাথকে বলা হযে থাকে প্রকৃতিপ্রেমিক কবি । ৬দ্িশার নযনমনোহর 
প্রারৃতিক সৌন্দর্য নিষে সত্যিই তিনি অনেক সার্থক-হুন্ব বিতা লিখেছেন। 
যেমন-_চিলিকা” । কিন্তু এটা রাধানাথের অন্যতম পরিচষ, প্রধানতম নয়। 
ওড়িআ কাব্যে নতুন দৃষ্টিভষি ও নতুন কাঁবারীতিব প্রবর্তক হিশেবেই 
স্ররশীম এর নাঁম। “কেদার-গৌবী', চিন্দুভাগা', নন্দিকেশ্বরী” প্রস্থৃতি 
কাহিনী-কবিতা, “বেণী-সংহার” ও “দববাব” কাব্য এবং অসমাপ্ত মহাকাব্য 
“মহাবাত্র” এঁর ন্সামান্ত কবিকীতির স্বাক্ষর বহন কবছে। মেহাযাত্রা”য় 
রাধানাথই প্রথম ওড়িআ| কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন £ 
পঙ্ষজবাসিনি দেবি, ৬ ক্ষল ভারতি, 
সারলে, কি কলে, কহ কুক চূড়ামণি, 
গুনিলে যে কালে বীর বার্তাহর মুখে 
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মছাবান্া গঞ্চপাগুবের মহাগ্রস্থানের পুরাতন কাহিনী । কিন্তু অতিপুরাতন 
এরই কাহিনীর মধ্য দিয়ে একদিকে কবি যেমন ভারতের গৌরবময় অতীতকে 
উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই আভাষ দিয়েছেন অন্ধকার 
ভবিষ্ততের। পঞ্চপাগ্ডব দিব্য চোখে দেখতে পেলেন-_যাবতীয় সৎ গুপ ভারত 
থেকে অন্তহিত হয়ে গেছে, নেমে এসেছে কলিযুগের অভিশাপ £ 
সেহি দেশ, সেহি গিরি, সেহি ন্দনদী, 
নগর, নগরী, তীর্ঘ, আশ্রমাদি করি, 
সর্বে থিবে পূর্বপরি । মনবে কেবল 
নামকু মানব রহি পশুঠারু হীন 
হোই যিবে ধুগধর্জে ভারত মণ্ডল 1**+** 
যুধিষ্টিরের প্রশ্ন £ 
এ শশ্গ্যামল। ধর! পরহাতে দেই 
পর পদানত কি হেসে আর্ধশ্থতে ? 
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন সত্যিই বলেছেন-_যুধিষ্টিরের প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিদেব 
যে জবাব দিলেন “তাহা! পাশ্চাত্যরচিত ভারত-ইতিহাসের পাঠকের উত্তর” । 
“মহাযাত্রা'র মধ্যে দেশপ্রেমের যে প্রকাশ দেখা গাল ওড়িআ সাচিত্যে 
তা অভূত্পূর্ব। “দরবার/-এ সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের প্রতি কবির 
বিদ্রুপ ছিধাহীন। 
রাধানাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোঁষণা করেছিলেন তিনি । ব্যক্তিম্বাতন্থ্য ও জাতীয়তাঁবোধের উদ্গাঁতা 
রাধানাথ। অতি পরিচিত পৌরাণিক কাহিনী নিযে কাব্য রচনা করলেও 
প্রকারান্তরে তার মধ্যে পরাধীন ভারতের মর্মস্কাদ চিত্রই ফুটে উঠেছে । 
তবে, নতুন কোন পথের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত রাধানাথ দিতে পারেননি- আধ্যাত্মিক 
অবনতিকেই ইনি ভারতের দুর্গতির একমাত্র কারণ হিশেবে ঘোষণা করেছিলেন । 
মধুস্থদন রাও গদ্য রন! দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করেন। 'প্রবন্ধমালা” 
এবং বিদেশি কাহিনীর ছায়াবলম্বনে রচিত «প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম'-এর নাম 
উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে । কিন্তু মধুহুদন প্রধানত পরিচিত “ভক্ত-কবি হিশেবে । 
ওড়িআ| ভাষায় ইনিই প্রথম সার্থক গীতিকবিতা রচনা করেন। প্রথম শিশু- 
পাঠ্য কবিতা ও চতুর্দশপদাবলীর রচয়িতাঁও মধুহদন | 


৮৫ ওড়িআ 


মধুহ্দন রাও ত্রাঙ্ষধর্মের প্রচারক ছিলেন, তাই তার ভক্তিমূলক গান ও 
কবিতায় সত্যদিঘৃক্ষ এক কবিমনের পরিচয়ই অধিকতর স্পষ্ট । রাধানাথ 
সৌনর্ষের মধ্যে দিয়ে সত্যের উপলব্ধি করতেন, আর মধুস্দনের কাছে ছিল 
সত্যই দৌনর্ঘ। দেশপ্রেম মধুস্থদনের কাব্যের আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ £ 

এহি কি সে পুণ্যতৃমি ভুবন বিদ্দিত 
সবিস্তীর্ন রঙ্গতৃূমি আর্ং-গৌরবর ? 

এহি কি ভারত, যার মহিমা! নঙ্গীত 
গভভীর-বঙ্কারে পূর্ণ দিগ দিগস্তর ?****** 
এহি কি সে বহ্গধার সমুজ্জল মণি? 

এহ কি অমৃভমঘ়ী মৃত্রাঞ্য় সম্ত/ন-জননী? 

এ্সম্মগাথ|” ও “কস্থমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ, বিশেষ করে “কুণীপ্রণ দেবাতরণ, 
শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটির জন্টে মধুস্থদন অমর হযে থাকবেন ওড়িআ কাব্যে । 

রাধানাথ রাঁষের “ইতালীব যুব!” গল্পটি আধুনিক ওড়িআা কথাসাহিত্যে 
প্রথম নিদশন হলেও, আধুনিক ওড়িঅ। কথাঁসাছিত্যের জনক ফকিরমোহন 
সেনাপতি । অবিশ্তি ওডিআ! সাহিত্যের প্রথম ই্রপন্তানিক কে, ত1 নিয়ে মতদ্বৈধ 
বতমান। কেউ কেউ 'পদ্মমালী'র লেখক উমেশচন্দ্র সরকারকে, আবাঁর-কেউ 
“বিবাঁসিনী”র লেখক রামশঙ্কর রাঁধকে এই সন্মান দিযে থাকেন। তবে, প্রথম 
সার্থক ওপন্তাসিক বে ফকিরমোহন, দ্বিমত নেই ০ বিষষে। রাঁধানাথ, 
মধুহদন ও ফকিরমোহন-_তিনজন সমসামধিক ও বন্স্থা,ায় এবং ওড়িআ 
সাহিত্যে নতুন ভাবগঙ্গার ভগীরথ হিশেবে এই ত্রয়ীর নাম একত্র ম্মরণীয়। 

তবুঃ এরই মধ্যে ফকিরমোহন বিশেষ একটি মর্যাদার দাবিদার। রাঁধানাথ 
ও মধুস্থদন দুজনেই সমাজসচেতন লেখক হলেও- প্রত্যক্ষভাবে তৎকালীন 
সমাজজীবনকে এ'রা সাহিত্যের উপজীব্য করেননি । প্রচলিত কাহিনী- 
কাঠামোকেই নতুন -ক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং 
কবি হিশেবে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক ও ভক্তিমার্গের পথ । 
এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম ফকিরমোহন ৷ শামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
সরাসরি ইনি সংস্কারমূলক 'অভিযাঁন শুরু করেন। প্লটের জন্যে কখনো 
ভাবতেন না। সাধারণ নর-নারীই এর বিভিন্ন গল্প-উপস্তাসের কুশীলব। 
তাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র ইনি রেখায়্িত করেছেন সাহিতো | 
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দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে ফকিরমোহনের পরিচয় ছিল সুগভীর । আর 
ছিল শিল্পীম্বুলভ অস্তৃ্টি, নিচুতলার মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি । 
জমিদার-কিষান বিরোধের পটভূমিকায় রচিত এর “ছ মাণ আঠ ষ%, ওড়িতআ 
কথাসাহিত্যেব অবিস্মরণীয় একটি উপন্তাস। কিভাবে জমিদারের নিম'ম 
শে।দণে এক চাষী-দম্পতি সর্বহারা হল, তারই বিষাদান্ত কাহিনী । এখানে 
অতি পুরনো ও ক্রমবর্ধমান একটি সমস্যার প্রতি ফকিরমোহন প্রথম 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জীবন্ত চরিত্র-চিত্রণেও ফকিরমোহনেব দক্ষতা 
অসামান্ত৭ সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাকে ইনিই প্রথম সাহিত্যে ব্যবহার 
করেন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে । রচনাশৈলী নিরলঙ্কার। 

ফকিরমোহনের প্রথম বই 'রাঁজপুত্রব ইতিহাঁস+। অর্থাভাবে বইটি তিনি 
প্রকাশ করতে পারেননি । এঁর অন্ান্ত মৌলিক গ্রন্থ হিশেবে “মামু*, “লছমা” ও 
প্রায়শ্চিত্ত” উপন্তাস ; পল্পস্বল্প' (ছুই খণ্ড), "অবসব বাঁসবে”, “পুষ্পমাল্য” ও 
£বৌদ্ধাবতাঁর, কাব্যগ্রন্থ এবং “উৎকল ভ্রমণ+-এব নাম উল্লেখ্য । “মামু” প্রভাবক 
মামার কীঠিকাহিনী। “লছমাঃ এ্রতিহাসিক উপন্যাস । “প্রায়শ্চিন্ত'-এ 
রয়েছে তথাকথিত উচ্চশিক্ষা কঠোব সমালোচনা । ৬ডিআ স।ঠিত্যে ইনিই 
প্রথম আত্মজীবনী লেখেন-_-আত্মজীবনচরিত, । অন্তবাদক হিশেবেও 
ফকিরযোহন খ্যাতিমান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতের অনুবাদ 
এঁর একটি স্মরণীয় কীতি। বাংলা সাহিত্যের কাছে ফকিরমোহনও, আবো- 
অনেকের মত, বিশেষভাবে খণী। বষ্কিমের প্রভাব তার ওপরে কী মাত্রা 
ছিল, নিম্নোক্ত উধৃতি তার প্রমাণ £ 

***আহ্বিন কাঠিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল নাঃ মাঠে ধান্থসকল গুকাইয়। একেবারে খড় হই) 
গেল ।.."লোকে প্রথমে তিক্ষ! করিতে আরম্ত করিল তারপর কে শিক্ষা দেয়? গোরু বেচিলল 
লাঙ্গল-যোয়াল বেচিল, জোতজম| বেচিল।."*থান্ভাভাবে গ্রাছের পাতা খাইতে আর্ত করিল ।:. 
( 'জানন্দসঠ' ) 

*.*কাতিক ধাস আরম্বর লোকে অত্যন্ত নিরাশ হোই পড়িলে। থান গাছ গুড়িক শুখি 
কুটাগরি হোই গলাধি।ছুনার ছুজার বুলি বুলি ভিক মাগুথাত্তি। কাহা ঘরে চাউল অছি 
যেত দেব1..*চাষী, লেক অবস্থানুসারে প্রথণে কংদ! পিস্তল, গোরু গাই, হন! রূপা যাহা 
ঘরে বায খিল বিকি বিকি মাঘ কগুণ বাঁএ' দাস্ত কামুড়ি ঘরে পড়ি রহিলে 1**"তেস্তবলি গছরে 
কঞ্জলিয়! প্জ বাহারিবার গোটা এ গোটা এ দশ কড়িএ জণ লেখাএ' চটি মান্ধড় পরি পত্র সবু খুন্টি 
খাউথাতি।” ( 'আন্মচরিত ১ টৎরলর সণ ছুতিক্ষ |) 


৮৭ ওড়িআ? 


রাধানাথ, মধুস্থদূন ও ফকিরমোহন যে-ধাঁরার সূত্রপাত করেন, পরবর্তী যুগের 
লেখকরা তারই অন্ুসারী। এঁদের মধ্যে কথাসাহিত্যে সর্বাগ্রে নাম 
উল্লেখযোগ্য গোঁপালচন্দ্র প্রহরাজের। এর রচনাশৈলী অত্যন্ত সহজ, সরল। 
পাঠককে মন্রমুগ্ধ করে রাখার দুরূহ ক্ষমতায় ইনি ছিলেন পারঙ্গম। বিশেষ 
করে, হাশ্তরসাতআ্ক রচনায় একে অপ্রতিদবন্দ্ী বল চলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
আদর্শের লাংঘাতকে উপজীব্য করে “ভাগবত টুঙ্গিবে সন্ধ্যায় ( চণ্ডীমণ্ডপে 
সন্ধ্যা) ইনি যে হাশ্তরসের অবতারণা করেছেন তা প্রথম শ্রেণীর 
শিল্পীস্থলভ | কাহিনী-গ্রস্থনে মুন্সিযানা ও মানব-চবিত্র সম্পর্রে গভীব 
অস্তদূ্টির পরিচষ রযেছে এই উপন্যাসে । “বাই মগান্তি পাঁজি, ও 
“ননাঙ্কা বন্তানী” এর আবও ছুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এক লক্ষ চুবাশি হাজার 
শখ সন্বাদত এক শাষাকোষের সম্পাদক ও সংকলক হিশেবেও উল্লেখযোগ্য 
এর নাম। * 

কবি গঙ্গাধব মেহেব ও চিন্তামণি নহান্তি পুবোপুবি রাধানাথেব প্রভাবে 
গ্রভাবান্বিত। গঙ্গাধবেব “কীচক বধ» “প্রণযবল্লবী” ও “তপস্থিনী” এবং 
চিন্তামণিব “স্ুভদ্রা”, “বিশ্বচিত্র” ও “বিক্রমাঁদিত্য; স্মবণীষ কাব্যগ্রন্থ । এদের 
সমসামধিক নন্দকিশোব বল-_স্বকীষ বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । এতদিন কবিবা কাব্য 
বিষষ হিশেবে প্রধানত বেছে নিতেন হম পৌরাণিক কি এতিহাঁসিক কাহিনী, 
এবং কাব্য-শরীবেব অলঙ্করণের ওপবে তাবা গুঝঙ আরোপ করতেন 
বড়-বেশি । নন্দকিশোর বল দেখালেন, সাধারণ বিষয নিষে সাধাবণ ভাষাতেও 
সার্থক কবিতা রচনা সম্ভব । ইনিই প্রথম ওড়িশাব পণীজীবন নিষে কবিত। 
লেখেন, পল্লীর দৈনন্দিন জীবন-চিত্র তুলে ধরেন কবিতার মধ্যে দিয়ে। 
প্রসঙ্গক্রমে “পল্লীচিত্র'র নাম কবা যায। আটটি সর্গে একটি গ্রামের 
ূর্ণা্ চিত্র কৰি এখানে ফুটিষে তুলেছেন। “কষ্ণকুমারী'» “শমিষ্টা', “বসন্ত 
কোকিল" ও “নিঝ ।রণী' নন্দাকিশোঁরের অন্তান্ গ্রন্থ । 

জাতীয়তাবৌধ আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ । রাঁধানাথ রায়ের যুগ থেকেই 
তার প্রকাশ দেখা গেলেও, এতদিন ট! সুস্পষ্ট কোন বাস্তব রব্প নিতে 
পারেনি। পৌরাণিক ব! এঁতিহাঁসিক বিষয় নিয়ে লিখিত কবিতার মাধ্যমে 
কবিরা এট প্রকাশ করতে চেয়েছেন মাত্র। সযত্বে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন 
সমসামন্মিক দেশ ও সমাজকে । কিন্তু ভারতের মুক্তি-আন্দোলন দানা বেঁধে 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৮৮ 
ওঠীর সঙ্গে সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকরাও ক্রমে মাটির কাছাকাছি নেমে এলেন। 
জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ককে নিবিড়তর করে তুললেন । 

এ-পথের অগ্রনায়ক উৎকলমণি পণ্ডিত নীলকণ দাস ও পণ্ডিত গোদাবরীশ 
মিশ্র। আধুনিক ওড়িআ গগ্চ ও পদ্যসাহিত্যে এদের দাঁন শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয়। গোঁপবন্ধু প্রতিষ্ঠিত “সত্যবাদী বিদ্যালয় সাহিত্য-চর্চার পীঠস্থানে 
পরিণত হয়। বর্তমান ওড়িশার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক “সমাজ'-এর 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গোপবন্ধু। দেশনেতা, কবি, সাংবাদিক ও অনুপম গগ্য- 
লেখক হিশেবে গোপবন্ধু এক অনন্য আসনের অধিকারা। ওড়িশার 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি ইনি। কারাগারে রচিত এর “বন্দীর আত্মকথা” 
ও “কারা-কবিতা' এবং কোনার্ক মন্দির নিমাণে এক বালকের আত্মাহুতির 
পটভূমিকায় প্রণীত ধর্মপদ” আজও পাঠকমনে আলোড়নের হৃষ্টি করে। 

নীলক্ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্র গোপবন্ধুর দুই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, সমধর্মীও । 
নীলক বিদগ্ধ পণ্ডিত, কবি ও সমালোচক । শব্ববোজনা, ছন্দোবৈচিত্র্য ও 
উপমার অভিনবত্বের দিক দিয়ে এর “কোনার্কে” ও পপ্রণযিনী”র নাম উল্লেথ- 
যোগ্য। 'নব্ভারত” নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকাও ইনি বার করেছিলেন । 
তদানীস্তনকালে “নবভারত” সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার মর্যাদা পেযেছিল। 
নীলকণ্ঠের 'আর্য-জীবন” ও “ভগবৎগীতা” ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভাতা সম্পর্কে 
ওড়িআ ভাষায় মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ হিশেবে সমাদৃত । “আলেখিকা+ 
“কিশলয়”, “কলিকা*র কবি গোঁদাবরীশ মিশ্রের কবিতা ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গির 
দিক দিয়ে গতান্গতিক হলেও ভাঁবসম্পদে সমৃদ্ধ। শক্তিশালী নাট্যকার 
হিশেবেও ইনি খ্যাত। 

গাথা ও বর্ণনামূলক কবিতায় পদ্মচরণ পট্টনায়ক এবং ব্যঙ্গাত্মক-কবিতা ও 
গীতিকার হিশেবে লক্ষমীকাস্ত মহাপাত্রের নাম স্মরণীয় । এই সময় এক মহিন! 
সাহিত্যিক প্রতৃত খ্যাতির অধিকারিণী হন-_ কুস্তলাকুমারী সাব । এ'র দেশ- 
প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থ “আহ্বান” রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযৌগে বাজেয়াপ্ত হয়। 
“আহ্বান! ছাড়াও “স্ছুলিঙ্গ' “অঞ্জলি”, “অর্চনা, ও “প্রেমচিস্তামণি' কাব্য গ্রন্থ 
এবং উপন্যাস “রঘু অরক্ষিত” এ'র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যস্থঙ্টি। ইনি মার! 
যান অকালে । 


৮৯ ওডিআ 


ছুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে ওড়িশার সাহিত্য- 
সমুজ আন্টোভরন আন্দোলন এক নতুন পথে মোড় নেয়। ঘৃদ্ধোন্তর 
বিদেশি সাহিত্য, রবীন্দ্র-কাব্য ও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'র প্রভাবে একদল 
ওড়িআ লেখক প্রভাবান্িত হন। নিছক ভাবাবেগের বদলে ফুক্তি- 
বুদ্ধির মানদণ্ডে সর্ববিধ সমস্তার বিচার এ-বুগের লেখকদের বৈশিষ্ট্য । দৃষ্টিভঙ্গি 
আন্তজীতিক। কাব্য-আঙ্গিক; কথাবস্ত ও রচনাইলীর গরিবর্তন সাধনে এরা 
সবিশেষ তৎপর হন। কিন্তু পুরনো মূল্যবোধ ও ধ্যানধারনাকে বাতিল করার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন এতিহের দিকেও এরা দুখ ফিরিয়ে বসেম। ফলে 
প্রাচীন-পন্থীদের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি এদের হতে হয়। 

'ঈ দলের লেখকদের পুরোভাগে ছিলেন অন্নদাঁশক্কর রায়, কালিন্দীচরণ 
পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈকুগ্ঠনাথ পট্রনায়ক, হরিহর মহাপত্র ও 
হরিশচন্দ্ব বড়াল। খ্যাতনামা সম্পাদক বিশ্বনাথ কব তাঁর “উৎকল সাহিত্য: 
পত্রিকায় এদের বিশে উৎসাহ দিয়েছিলেন | 

প্রথমে এ'রা “সবুজ কবিতা? নামে একট কবিত।-সংকলন প্রকাশ করেন। 
'বুজ স।হিত্য সমিতি” নামে নতুন একটি সাহিত্য দ'স্থ।ও গড়ে ওঠে এদের 
নেতৃত্বে। এই গোষীর ন'জন লেখক মিলে একটি বাঁরোয়ারি উপন্তাস 
লেখেন-_“বাঁসন্তী” । উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উতৎকন বাহিত্য” পত্রিকায় । 
সমিতির মুখপত্র ছিল “্যুগবাণী”। প্রাচীনপন্থীরা যাই বলু , আধুনিক ওড়িআ 
সাহিত্যে সবুজ গোষ্ঠীর লেখকদের দানি বড় কম নয়। অতি আধুনিক 
ওড়িআ। সাহিত্যের পূর্বস্থরী এঁরা । 

এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে কাঁলিন্দীচরণ ও বৈকু্ঠ পষ্টনায়ক ছাড়া আর 
সকলেই হয় এখন লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, নম পরিবর্তন ঘটিয়েছেন 
সাহিত্যাদর্শের। কালিন্দীচরণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “মাটির মনীষ” অতি সাধারণ 
বিষয়বস্ত নিয়ে এক অসাধারণ স্যতি_ দৈনন্দিন জীবনের নিখু'ভ চিত্র। 
কথাসাহিত্যে কালিন্দীচরণ ফকিরমোহনে: নার্থক উত্তরাধিকারী ৷ “মাটির মনীষ 
আধুনিক ওড়িআ৷ কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এর অন্যান্য গ্রন্থ-_উপন্যাস 
*লোহার মনীষ', “মুক্তীগড়ের ক্ষুধা» “অমর চিতা” গল্পগ্রন্থ “দাদশী, “সাগরিকা”, 
কাব্যগ্রন্থ ক্ষণিক সত্য, “মনে নাহি", 'মহাদীপ” ইত্যাদি । 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ৯০ 


জীবনবাদী কবি কালিন্দীচরণ ঃ 
এ দেহকু রখিবকু ধরি 
লোড়া যাহা সে সোর ধরম 
তাহ! বিনে অছি কেউ' আত্মা 
আউ কেউ' দেবত। পরম? 
নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক হিশেবেও কালিন্দীচরণ খ্যাতিমান। এঁর আধুনিক 
সমস্যামূলক প্রবন্ধ-সংকলন “নেতৃত্ব ও নেতৃত্ব এবং সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ-গ্রন্থ 
“সাহিত্যিক!” লেখকের চিন্তাশীল বিদগ্ধ মনের স্বাক্ষর বহন করে। 
অন্নদাশক্কর বাঁংল। সাহিত্যে সুপরিচিত হওয়ার আগেই ওড়িঅ! 
সাহিত্যে কবি ও অনুবাদক হিশেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। সবুজ 
সমিতির ইনি ছিলেন মন্তিফ, মধ্যমণি । আপসোসের কথা, এর ওড়িন! 
রচনাবলী আজো গ্রন্থাকরে প্রকাশিত হযনি। অন্নদাশক্করের 
«সমর ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ উৎকল সাহিত্য সমাজ কর্তৃক পুরস্কৃত হযেছিল। 
মধু্দন রাঁওয়ের “বসন্ত গাথা? কাব্যগ্রন্থের সমালোচক হিশেবে একদা! ইনি প্রত 
আলোড়ন স্থষ্টি করেছিলেন। গগ্য ও পদ্য উভয় গ্ত্রেই, বালার মত, 
ওড়িঅতেও ইনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 


সবুজ গোষ্ঠীর লেখকদের অন্ুভ- 
আন্ুনিক কাবঃগাত্ত, স্থানীয় শচী রাউত রায়__-কবি এবং 


কথাশিল্পী। এ'র দেশপ্রেমমূলক কাহিনী-কবিতা “বাজী রাউত,-এর হারীন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অন্থ্বাদ “দি বোটমান বয়” এক সময় দেশব্যাপী 
চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এ'র “পাগুলিপি' কাব্য-সংগ্রহ প্রগতিশীল ওড়িআ! 
কাব্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ । শচী রাউতই প্রথম বলিষ্ঠ কে ঘোষণ! 
করেল 

বছ ই শ্রঙ্গিক কবি 

দেখ ভাই থরে ছুই আখি মেলি পীড়িত মানযছবি।'* 

চকর, চাতক, জোছনা কখাত বত হোইছি গুন! 

বিরহ নিশির়ে ঘাথার লোতফ জমেক হেলাত বুণ। 


৯১ ওড়িআ' 


কোকিল কুজন গুনিলত বহু কৃহৃম আরামে বনি 
কেতে তরণীক্ক চপগলীলায়ে পরাণ উঠিলা হসি ।'"* 
কবিতায় নতুন নতুন আঙ্গিকের অন্যতম প্রয়োগকর্তা ইনি। এ'র গল্প 
উপন্যাসের মধ্যে “মাটির তাজ” ও “মশানীর ফুল+ সমধিক জনপ্রিয় ॥ ছুঃখের 
বিষয়,অধুনা! শচী রাউতের লেখা সেই ধাবালো৷ দীপ্তি আর দেখা যায় না। 
অথচ তাঁর মত কবির কাছ থেকে 'অনেক-কিছুই প্রত্যাশা! করা গিষেছিল। 
অন্যান্য আধুনিক ওড়িআ কবিদের মধ্যে রাধামোহন গড়নায়ক, গোদাঁবরীশ 
মহাঁপাত্র, নিত্যানন্দ মহাঁপাত্র, কুঞ্জবিহারী দাস, মনমোহন মিশ্র, 'অনন্ত পষ্টনাষক 
ও ডাঃ মায়াধর মানসিংহের নাম অবশ্যই ম্মরণীয়। আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা রাধামোহনের বৈশিষ্ট্য, এই দিক দিষে ইনি শচী রাঁউতের সমধর্মী। 
ডাঃ শাষাধর মানসিংহ মুখ্যত প্রেমের কবি। ছন্দ” ভাষ। ও প্রকাঁশভঙ্গিব 
অভিনবন্ধে এ'র “ধৃপ” কাব্যগ্রস্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনোহরণ করে। 
একদল অন্রকারকের পর্যন্ত স্থষ্টি হয। কিন্তু মিষ্টিমধুব প্রেমের কবিতায় ইনি 
যতখানি সংর্থক, অন্য ধবনের কবিতাষ তত নন। তার প্রমাণ “মাটিবাণীঃ । অনন্ত 
পট্টনাযক ও মনমোহন মিশ্র বামপন্থী রাজনীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবাশ্বিত__ 
জনগণের কবি নামে পরিচিত | 
গোঁদাবরীশ জাতীযতাবাদী কবি ও কথাশিল্পী ॥ স্বাধীনতা লাভের পর দেশীষ 
রাজা ও সামন্তবাদী শাসনের বিলোপে বচিত এর *“-কটর পরাজয় থেকে 
অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উধৃত কর! বেতে পারে £ 
পাষাণ যু"র গড়জাত গড় 
বিলাসনগর তল 
বন্ধ কিরাত কুটীরবন্ধ 
হেলা! আজি সমতল 
পতিত তাপিত দীন পদানত 
আহত যাত্রী শুণ 
বর্বরতার চরষ সমাধি 
হেত এঠি সমাপণ 
গিরিকল্দয়ে দেবসন্দিয়ে 
ঘন অন্ধকারে কহ 
হেলা এতে কালে কৌ গীন পাখে 


মুডুটর পরাজয়। 










দির লাভা ই 


খালী বিনোদচজ নারক্ধ। চিন্তামাণি বেহেরা, যছুনাথধাস শহাঁপাঁজ, 

ঘদিকী মহাত্তি ও বিনোদ রাউত রায় প্রমুখের নাঁম অতি আধুনিক কবি হিশেষে 
উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি কলকাতা থেকে “কর্ষিতা” নামে একটি ওড়িআ 
পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে_- উপরোক্ত কবিব৷ এর নিয়মিত লেখক। অতি 
"আধুনিক ওড়িআ কাব্য আন্দৌোলনেব মুখপত্র হিশেবে “কবিতা; পরিগণিত । 
এদেব মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, মনে হয়, বিনোদচন্ত্র। “নীল চন্দ্রব উপত্যকা 
এব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ 

অবলুপ্ধ শতাব্বীর এক হেমন্ত গভীর নিশারে 

কক্ষ তারকার অবনীলিম আলোক কণ! 

ঝরিপড়ি 

নাঙ্গ। পর্বতর শীর্বশ খ 

পাতি দেউথিঞ্ তুষারর শুত্র জান্তরণ | 

তলে 

আউ তলে 

ইউকেলিপ্‌টস্র ধনীভূত ছায! 

তার তলে জনহীন উপত্যক। 


তার তলে রাজে 
চন্তরর সমাধিস্ত,প 
চতুর্গে নিস্তব্ধ গন্ভীর...... 


গোঁদাববীশ মন্গাপাত্র, গোপীনাথ মহান্তি, কান্ুচবণ 
কথা সাহিত্য মহাস্তি, উপেন্দ্রকিশোর দাস, বৈষ্বচবণ দাস, গোবিন্দচন্্ 
ত্রিপাঠী, বাজকিশোঁর বায়, বাঁজকিশোঁব পষ্টনায়ক, স্থবেন্ত্রনাথ মহাস্তি, 
কমলাকান্ত দাস, উদয়নাথ ষড়ঙ্গী ও নিত্যানন্দ মহাঁপাত্র আধুনিক যুগে 
শক্তিশালী কগাসাহিত্যিক। 

ছোট গল্পে গে|দাবরীশ মহীপাত্র অদ্বিতীয় । দরিদ্র, নিরক্প ও অসহায়দের 
-বাস্তব-জীবন-চিত্র ইনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন গল্পের মধ্যে দিয়ে ভুলে 
শরেছেন। এঁর গর বলার ভঙ্গিটিও বড় হৃদয়গ্রাহী । কাছচরণ মহান্তির 
গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক-_-জনপ্রিয়ও ইনি সবচেয়ে বেশি। পঞ্চাশের দুিক্ষের' 


৫ খাজা? 
পটতুজিকাছ রটিত এঁর “হা. অঙ্গ এবং আদিবাসীদের জীবনায়ন হিশেবে 
গোপীনাখ মহান্ির 'পরজা? ( গ্রজ! ) এ-ফুগের শ্ররণীয় সাহিত্যকীতি। কামচরণ 
ও গোপীনাখ সহোদর-_ন্রীরননিষ্ঠ লেখক দুজনেই । তবে, দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক 
নয়, সংস্কারবাদী । মনম্ততবমুূলক গল্প-উপন্যাসে অনন্তপ্রসাঁদ পাণ্ডা, রাজকিশোর 
রায় ও নিত্যানন্দ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 

আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার রামশঙ্কর রায়, নাটকের নাম 
“কাঞ্ধীকাবেরী”, রচনাকাল ১৮৮০ সাল। “কাঞ্ধীকাবেরী” প্রতিহাসিক নাটক । 
রামশঙ্করের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক “কাঞ্চনমালি”, প্রহনন “বুঢ়ার । এক, 
অস্পৃশ্ত বালিকার সঙ্গে জনৈক উচ্চবর্ণের হিন্দু যুবকের প্রেম ও পরিণয়ের 
পটতৃন্কায “কাঞ্চনমালি” রচিত। এর সাহিত্য-মূল্য খুব বেশি নয। 

আধুনিক যুগের প্রথম সার্থক নাটক গোঁদাবরীণ মিশ্রের 'পুক্লবৌত্তম 
দেব । “কাঞ্ধীকাবেরী”র কাঠিনী নিযেই নাটকটি লেখা । আধুনিক 
নাটকের অন্যতম শ্টা হিশেবে ভিকারীচরণ পষ্টনাযকের নামও উল্লেখযোগ্য | 
কিন্তু ভিকাঁবীচরণ বা রামশক্করের নাটক বঞ্চ-সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । 
সে-সৌভাগ্য অর্জন করে অশ্থিনীকুমার ঘোষের নাটকগুলি। অশ্বিনীকুমারের 
প্রধান উপজীব্য ইতিহাঁস। দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁষের প্রভাব এ'র নাটকে গ্রকট | 

সমসামধিক সমাজ ও সমস্ত! নিয়ে প্রথম নাটক লেখেন কালিচব্ণ 
পট্টনয়ক। এর “ভাত” একসমম হু জনপ্রিষ৩' অঞ্জন করেছিল। 
জমিদ।রা সমস্যার একটি বাস্তব চিত্র লেখক এই ন।টকে তুলে ধরেছেন । অবিশ্ঠি, 
শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয় কংগ্রেসি আদর্শে জমিদ,রর হৃদয পরিবর্তনে । 
রক্তমাটি' এর আরেকটি জনপ্রিন নাটক-_নাষক বিপ্লবী কবি, নতুন সমাজ 
নির্সাণের অভিযানে সঙ্গিনী হিশেবে গ্রহণ করল এক অন্ত্যজ বালিকাকে । সাহিত্য" 
স্থষ্টি হিশেবে “ভাত”-এর আসন “রক্তমাটি'র ওপবে। এ'র অঠরেকটি উল্লেখবোগ্য 
নাটক “অতিবড়ী শ্গন্নাথ দাঁস”_প্রাচীন কবি জগন্নাথ দাসের জীবন নিয়ে 
রচিত। রামচন্দ্র মিশরের 'ঘর-সংসার" সাম্প্রতিক কালের একটি জনপ্রিয় নাটক। 

এঁরা ছাড়াও আঁধুনিককাঁলে ভ€ শ্*শোঁর পট্টনায়ক, মণৌরঞ্জন দাস ও 
অদ্বৈতচরণ মহান্তি নাটক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 

বর্তমানে কটকে ছুটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ রয়েছে । তাছাড়া আছে ভ্রাম্যমান একটি 
নাটুকে দল। 


ক্মাধুনিক ভারতীয় লাহিত্য ৯৪ 


কাব্য ও কথাসাহিত্যের তৃজ্নায় সাহিত্যের অন্াগ্থ দিক 
অন্যান্য দরি্। বিদেশি ভাষা থেকে দূরের কথা, বাংল! থেকে 
"অনুদিত গ্রস্থের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। ইদানীং অবিশ্তটি অন্গবাদের দিকে একটা 
বেক দেখা যাচ্ছে, তবে তার বেপির ভাগ গ্রস্থই রাজনীতিবিষয়ক। 
কৃতী অনুবাদক হিশেবে গোঁদাবরীশ মিশ্র, উদয়নাথ যড়ঙ্গী ও স্ুরেন্ত্নাথ 
ঘিবেদীর নাম করা যায়। বিশ্বপাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের 
অন্থবাদ করেছেন প্রভাসচন্ত্র শংপথী। আরও দুক্গন কুশলী অন্ুবাদক-_ 
নবারায়পচন্ত্র মহাস্তি ও স্ুুনন্দ কর। সমালোঁচন। সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক 
তারিত্ীচরণ রথ ও গোপীনাথ নন্দ। সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিশেবে 
প্ডিত বিনাঁয়ক মিশ্র, পণ্ডিত সর্বনারায়ণ দাঁম, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও অধ্যাপক 
গৌরীকুমাঁর ব্রহ্মার নাঁম উল্লেখযোগ্য । অধ্যাপক আর্তবন্লভ মগন্তি মূল্যবান 
ভূমিকা ও টাকা সহযোগে প্রাচীন ও মধ্যুগীয কাব্যগুলির সঙ্গে আধুনিক 
নাতিশিক্ষিত পাঠকসাধারণের পরিচয় ঘটিযে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিছন্দচরণ 
পট্টনায়কের দানও অনম্থীকার্য। অধ্যাপক গিরিজাঁশঙ্কব রাষেব “সাহিত্য- 
সন্দর্ভ' এবং ডাঃ মায়াধর মানসিংহের “কবি ও কবিতা ও £ওড়িশ! সমাজ ও 
সাহিত্য” প্রবন্ধ-সাঁহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবেছে। প্যারীমোহন আচার, 
কপাসিস্ধু মিশ্র, জগবন্ধু সি, চিন্তীমণি আচার্য, সত্যনাবাযণ রাজ গুরু, পরমানন্দ 
আচার্য, কেদারনাথ মপাত্র, কষণচন্ত্র পাণিগ্রাতী ও হরেকুষ। মহতাব_ইতিগস 
লেখক ও গবেষক। এঁদের মধ্য হরেক্ুষ্চ মহতাঁবের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । রাজনীতিক নেতা হিশেবেই ইনি মমধিক পরিচিত, কিন্তু কবি, 
ওপন্তাসিক ও প্রাবন্ধিক হিশেবেও যে শ্রীমহত।ব গ্রতিভার পবিচষ দিয়েছেন সেটা 
হয়ত অনেকেরই অজানা । “প্রতিভ” “অব্যাপার ও প্টাউটর' উপন্তাস, চারি 
চক্ষু" ও 'আত্মদান' কাব্যগ্রন্থ এবং “ওড়িশা ইতিগস” “দশ বর্ষর ইতিহাস ও 
“পলানী অবসানে” ইত্যাদি ধতিহাঁসিক গ্রন্থের লেখক ছিশেবে হরেকষ্ক মহভাঁব 
'ওড়িশার সীহিত্তিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার বরে থাকবেন । 
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এই ভক্ত আচার্য প্রফুললচন্দ্রে। গ্যসাহিত্য সম্পর্কেই যখন এটা! প্রযোজ্য, , 
প্রাচীন পন্যসাহিত্যেব সমৃদ্ধির কথ! অগ্ঠমেয সহজেই । 

অসমীযা পদ্যসাহিত্যেব জন্ম বষ্ঠ বা সপ্তম-_কাবো কাব মতে সপ্তম থেকে 
নবম-_শতাব্ধীতে। সেট! অভিহিত হযে থাকে অসমীযা৷ সাহিত্যের "গীতি যুগ+ 
নামে। ঘুমপাঁভানী গান, গাঁথা কবিতা, বাঁবমাসী গীত, বিহুগীত, ডাকেব বচন 
ইত্যাদি এ-ঘুগেব সাহিত্যেব নিদর্শন। দ্বিভীষ বুগ মন্ত্র আঁক ভণিতাব যুগ_ 
লিখিত সাহিত্যের জন্ম এই যুগে । এব পম” ঘুগ প্রাক-১৭ * যুগ । এই যুগেব 
শুক ত্রযৌদশ শতাব্দী থেকে । কবি হেম সবস্বতী, মাধব *শলী ও গীতাছ্ব 
দিজ এ-যুগেব খ্যাতিনাঁম! লেখক । ছেম সবন্থতাব “গ্রহ্লাদ-চবিত্র প্রাচীন 
অসমীয়া সাহিত্যে একটি উল্লে্যোগ্য গ্রন্থ । পুবাঁণ, বামাধণ ইত্যাদির 
অন্রবাদে সমৃদ্ধ এ-যুগেব সাহিত্য | পঙ্কবদেবেব আবি ভাঁবেব সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব 
যুগেব শুরু হয- প্রাচীন অসমীয়া! সাহিত্যে সমৃদ্ধতম অধ্যাষ এই বৈষ্ণব যুগ । 

শঙ্কবদেব চৈতদেবেব সমসামধিক। বাঁমাতিলে পুবফ্ববাদকে আশ্রয 
কবে ইনি বিকৃত তন্ত্রবাদেব বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কবেন। সমাঁজ এবং ধর্মীষ 
কুসংস্কাব ও দুর্নীতির বিকন্ধে তার অভিষাণ, প্রতিক্রিযায সাহিত্যেও অনুভূত হয় 
নতুন প্রাণের স্পন্দন। শুধু সমাজ-সংস্কারক নন, কবি, নাট্যকার, সুরকার ও 
ভাগবতের কুশলী অন্থবাদক হিশেবেও শঙ্করদেব ম্মরণীষনাম। 


; শাঙ্রদেরের পরধ্তী যুগকে বল! হয়ে খাকে বিশ্তার়ের ধুগ--এই ধুগের এুধান 
টরিযান 'বুজী সাহিতা' । বহমরাজ ও অজান্ত লাবততাহিক প্রকুদের 
বহগেতিহাস নিয়ে রচিত এই সাহিত্য । ইতিহাস বুরঞী সাহিত্যের প্রধান 
উপজীধ্য হলেও এর সাহিত্যমূল্য কিন্তু বড় ক নয়। আধুনিক অসমীয়] 
গপ্ঠের বিকাশে “বুরঞ্জী সাহিত্য'র ভূমিকা যথেষ্ট । 'বুরঞী সাহিত্যকে ভিত্তি 
করে আধুনিক যুগে বহু নাটক, উপন্তাস, জীবনচরিত ও গবেষণামূলক গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে। 

আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবত্তিত হয় ১৮২৬ সালে এবং এই বছরকেই 
আধুনিক অসমীয়! সাহিত্যের জন্মকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু ইংরেজ- 
শাসনের গোড়ার দিকে অসমীয়! ভাষ ও সাহিত্য যথোচিত সরকাবি অনুগ্র্ 
লাভ দুবে থাকুক, রীতিমত উপেক্ষিতই হয়েছিল। কারণ এর বহুবিধ। তবে 
প্রধানতম কারণ, মনে হয, সরকাঁবি শাসনযস্ত্রে বাঙীলি-প্রীধান্য । বাঙাঁলিদেবই 
পরামর্শে ১৮৩৬ সালে আসামেব সবকারি ভাষা ছিশেবে বাংলাকে গ্রহণ কৰা! 
হয়। শুধু অফিস-আদালতে নয়, শিক্ষাবও মাধ্যম হযে ওঠে বাণ্ল।। 

বিদেশি সবকাব নিজেদের স্বার্থে খাতিরে অসমীয। ভাষাকে বাতিল 
করলেও বিদেশি মিশনাবিবা কিন্ত নিজেদেব গবজেই অসঙ্গম। ভাষা-সাহিত্যেব 
উন্নতিবিধানে আত্মনিযোগ কবেছিলেন। তাবা স্পষ্ট বুঝেছিলেন, 
শিক্ষিত জনসাধাবণেব মধ্যে ধর্মপ্রচাব কবতে হলে তাদেব মাতৃভাষাব আশ্রষ 
ছাড় গত্যন্তব নেই। এই মিশনাবিদের উদ্যোগে প্রাক-ইংবেজ যুগে-_১৮১০ 
সালে-_“নিউ টেস্টামেপ্ট' এবং ১৩৩ সালে বাইবেলেব পূর্ণাঙ্গ অসমীযা অন্গবাঁদ 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংল! ও সংস্কৃত শব্দেব বাহুল্য চেতু এই অন্রবাদেব 
আসল উদ্দেশ্ঠ যাঁ ব্যর্থ হযে। বই ছুটি মোটেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে 
পারেনি । 

হাল তবু মিশনারির! ছাঁড়লেন না, বাংল! সবকাবি ভাষ। হওযা সত্বেও না। 
অসমীয়া ভাষাব প্রতি তাদের এই মমতার মূল কাবণ যাই হোক, এব 
অরুত্রিমতায় সতের অবকাশ নেই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যের 
মত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যেরও জন্ম বিদেশি মিশনারিদের কাতে। ১৮৪৬ 
সালে শিবসাগর থেকে একদল মাঞফ্চিন মিশনারি “অরুণোদয় সংবাদপত্র নামে 
একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জান- 





টা? অসমীয়া 
বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল পত্রিকাটির 
বিঘোধিত উদ্দেশ্য । 'অরুণোদয় অসমীয়! ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিক।। 
কিছুদিনের মধ্যে পত্রিকাটি বিপুল জনপ্রিয়ত অর্জন করে। ইংরেজি-শিক্ষিত 
নব্য সম্প্রদায় “অরুণোদয়কে কেন্দ্র করে মাতৃভাঁষার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের 
দাবিতে গড়ে তোলেন এক প্রবল আন্দোলন । এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
করেন “আসামের রাঁজ! রামমোহন” আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তারই ফলে 
১৮*২ সালে সরকারি ভাষা হিশেবে বাংল! বায় বাতিল হয়ে । 


আনন্দবাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাঁভিবাম বড়য়া ও হেমচন্দ্র বড়,যু-_এ-যুগের 
তিন প্রতিভাধর পুরুষ, শক্তিশীলী লেখক । নতুন শিক্ষারদীক্ষায় শিক্ষিত, 
সামাজিক-ধর্মীয় সর্ববিধ কুসংস্কারের ঘোবতব বিবোধী। 


স্বল্পাযু আনন্দরাম প্রধানত সংস্কারক হিশেবে পবিচিত হলেও প্রবন্ধ-সাহিত্যেও 
দান এ'ব যথেষ্ট রয়েছে। হেমচন্দ্র সব্যসাচী লেখক । বিশেষ করে, ব্যাঙ্গাত্মক নাটক- 
প্রহসন ব্নায় ও টাইপ চবিত্র স্থা্টিতে এব দক্ষতা ছিল অসাধারণ । হেমচন্জের 
“কাঁনিযাঁব কীর্তন, একটি উল্লেখযোগ্য নাটক-_-আফিও সেবনের কুফল এতে বর্ণনা 
কবা হযেছে । বিভিন্ন নাটক ও প্রহদনেব মধ্যে দিষে ইনি সামাজিক হূর্নাীতি ও 
ভগ্তামীকে তীব্র কযাঘাত কবেছেন। “হেমকোষ' অভিধান এব আর-এক 
অক্ষ কীতি। গুণীভিবাম হেমচন্ত্রেব বন্ধ, কিন্ত এব দ'শজ আলাদ।। ইনি 
ছিলেন মানবতাবাদী দব্দী লেখক । গুণাভিবাম-রচিত আনন্দরামেব জীবনী 
সাঁহিত্যরসসমৃদ্ধ হ্বদযগ্রাহী গ্রন্থ। আধুনিক অসমীপা সাহিত্যে গুণাভিরামই 
পাশ্চাত্য বীতিতে ইতিহাস ও জীবনী রচনার শ্বত্রপাত করেন। বিধবা-বিবাহের 
স্বপক্ষে লিখিত এ'র “রামনবমী” নাটকটিব সমাদর আজও হাঁস পায়নি । 
«আসামবন্ধু, নামে একটি মাসিক পত্রিকাঁও ইনি বাব কবেছিলেন। সমসাময়িক 
তরুণ লেখকদের অগ্রজ-স্থানীর ছিলেন গুণাঁভিরাম । 


বাংল! ভাঁষার প্রতি অসমীয়াদের বিরাগ ছিল প্রথম থেকেই । এ-বিরাগ 
অভিমানপ্রস্থত। কারণ, মাতৃভাষার ৎ ঈসংবাদী মধাদা ব্যাহত করে জোর- 
জবরদস্তি তাদের ওপর বাংলা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই দেখি বাংলা- 
বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই আধুনিক অসমীয়া! সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার 
আনোলন গুরু। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা 


পি 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ন্ 
দুরে যাক, বাংল সাহিত্যই ছিল তাদের প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। 
বাংলার এই খণ অসমীয়ারাও স্বীকার করেন মুক্তকণ্ঠে ঃ 
*****পপেক্চিমীয়া! লিখ! জামার দেশলৈ নিজরি আহে ঘাই কৈ ইংরাজী ভ্বায় জরির়তে। 
কাজেই নতুদ ধরণর এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙ্গালী লিক সকলকে উদ্ধ্ধ কর'ল। আমার 
ছ্বেশত প্রভাব আছে বংলারো। ইংয়াজীরে! |” (১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য 


সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ )। 


৫ 7 বাংলা সাহিত্যের দ্বারা আধুনিক অসমীষ! সাহিত্য 
জোনাকি মগ কিভাবে ও কি-পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল, «জোনাকি”- 

যুগ সম্পর্কে আলোচনা করলেই বোবা! যাবে । “অরুণৌদধ”-পরবর্তা যুগে যে-সব 
পত্র-পত্রিকা অসমীয়া সাহিত্যে নতুন যুগ নির্মাণে সহায়তা করে তার মধ্যে 
“আসাম-বিলাসিনী” “আসাম-দীপক+, “আসাম-দর্পণ”, “আসাম-বন্ধু ও 
“জোনাকি'র নাম উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে | আবার, এদের মধ্যে সর্বাগ্রে 
আসন “জোনাকি'র। 

উনবিংশ শতাঁবীর শেষা্চ বাংল। সাহিত্যের সে-এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। 
কলকাতা তখন সংস্কৃতিকেন্দ্র সারা! ভারতের । কলকাঁভারসকলেজে পড়তে এসে 
কয়েকজন অসমীয়! ভ্রুণ নতুন বাংলা আর ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
এলেন--কলকাত! থেকে তাঁরা বার করলেন অসমীয়া পত্রিকা “ক্তোনাকি+। 
আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যে নবজাগৃতির শষ্টা এই “জোনাকি; । 

প্রচলিত ধ্যানধারণার স্থানে নতুন জীবনদর্শন ও নতুন মূল্যবোধের রূপায়ণে 
“জোনাকি” সাহিত্যজগতে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে। এতদিন সাহিত্য যেন 
বিপরীতমুখী ছুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ছিল- প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য ও নতুন খুশ্চান 
সাহিত্য । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংমিশ্রনের মধ্যে দিয়ে জোনাকি" 
'আঁধুনিক অসমীয়। সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
হলেও আসামের তরুণ সম্প্রদায় পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে নতুন এক সাহিত্য 
'আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই প্রথম সাহিত্যকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করার প্রয়াস 
দেখ গেল, সামন্ততান্তিক কূপমণ্ুকতার প্রতিবাদ ও সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তির বাণী 
ঘোষিত হল। দেশে নতুন করে একটি সাহিত্যিক ও লাহিত্যরসিক শ্রেনী 
গড়ে উঠল । 


৯৯ অসনীরা 


“জোনাকি'র প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে তিনজনের নাম স্মরণীয় : লক্মীনাথ 
বেজবড়য়া, চন্ত্রকুমার আগরওয়ালা৷ ও হেমচন্ত্র গোস্বামী । 

সাহিত্যের হেন শাখা নেই লক্মীনাথের প্রতিভার স্বাক্ষর যাঁতে অনুপস্থিত । 
আসামের সাহিত্য-সআাট নামে পরিচিত ইনি। দর্পণের মত আসাম-জীবনের 
পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিফলিত এর সাহিত্যে। সনেট, গীতিকবিতা, গাঁথাকাবা, 
এঁতিহাসিক উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক-প্রহসন-রসবচনা, প্রাচীন সাহিত্য- 
সমালোচনা-_এককথায সাঠিত্যেব সর্মদিকে লক্ষমীনাথ ছিলেন অবাঁধলেখনী। 
জীবনের অধিকাংশ সময় হাওড়! ও সম্ঘলপুরে অতিবাহিত করেও সাছিত্যের মধ্যে 
'দিষে মাতৃভূমির সেবা কবে গিষেছেন আজীবন ৷ পচিন্তাহিরণের সংসার চিত্র, 
দণ্ডিনাথের ফুল” “সাধনা”, “ম্ুরতি” “কিপার বড়ুয়ার ওভতনি, “কদমকলি, 
ও *পন্নঝুমাবী” লক্মীনাথের বিশিষ্ট গ্রন্থ। এর “ম মোব অপোনর দেশ 
'আঁসাঁমেব জাতীয সঙ্গীত ঠিশেবে পবিগণিত £ 


অ মোর আপোনর দেশ 
'অ মোর চিকুনী দেশ 
এ নেখন সরল], এ নেখন সফল 
এ নেখন মরমর দেশ। 
অ মোর স্ুরীয়া মাত 
অসমর “সদ মাত 
পৃথিবীর কত বিচারি নোপোয। 
জনমটে! করিলেও পাত ' 
অ মোর ওপজা। ঠাই 
অ মোর অপমী অই 
চাই লও এবার যুখপি তোমার 
হেপাহ মোর পলোয়! নাই । 
অ মোর অপোনর দেশ... 
ছন্দৌমধুর মনোরম গীতিকবিতা! রচনাতেও ইনি ছিলেন পারজম : 
কি কাম দীঘল মেঘ বরণীয়! সাগরর টউ চুলি 
প্রেম পগলার হৃদয় শরণী বুরি পায় গই তলি 
সৃখাল ভুবাহ কি কাষ সাধিব মত্ত গপয়ীর ভোল 
মিহি মউমাত বিযাধর বাহী বাখি ক'র মুঠভোল। 


খধদিক বানী গাহি ১৯, 


ধ্যাযাত্ক কনার মধ্যে লক্মীনাধের "অসমীয়া জাতি ডাগর জাতি'র নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য $ 

আমার মাই কি? উযানদ আছে, কামাখা। জাছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবমাগরের 
মল আছে,.....*জসমীয়। শেকসপিয়ের আছে, জসমীয়! শেলী আছে, অসমীয়। পপ, জব বম আছে, 
অসমীয়। মার্টিন লুখার আছে।..*বিলাতত টেমচু, জামার দ্দিখৌ, বিলাতত জাহাজ আমার 
খেলনাও ।..'নেই বারে পাছরে যে জমমত্ ভূ'ইকপ আছে । আকৌ কয় অসমীর়ার টক! নাই-- 
অসমীন্া! মানুহ মৌন মুর্খ হোব। নাই যে টকা! উপাজন করি চিন্তচর্চ' বাই অনর্থর গুটি লিচিলষ 
কারণ অর্থমনর্থং ভাবয মিত্যং। 

লক্দীনার্থ প্রমুখ “জোনাকি,-গোষীর লেখকরা আধুনিক ইংবেজি শিক্ষাদীক্ষায় 
তাদের সাহিত্যিক মানস গঠন করেছিলেন সত্যি, তাই বলে বিদেশেব ব্যর্থ 
অনুকরণের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় কখনো দেননি । প্রাচীনের অর্থহীন কুসংস্কাব 
ও অর্বাচীনের মুখোশ-আটা আধুনিকতাকে তারা সমভাবেই আক্রমণ কবেছেন। 
নবজাগ্রত স্বাজাত্যবোধের প্রেরণাঁষ এব! ছিলেন উদ্দ্ধ। ডিকেন্লেব “পিকউহক 
পেপাস”-এর অনুসরণে লিখিত লক্মীনাথেব “কপাবব বড়ুয়ার ওভতনি*ব নামও 
স্মরণীষ এই প্রসঙ্গে । 

চ্ত্রকুমাৰ আগরওয়ালা মূলত রোমা্টিক কবি।,এঁব কবিতাবলী 
ভাবসম্পদে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনই সাবলীল তাব প্রকাশভঙ্গি। শবযোৌজনাব 
নিপুণতাষ ও ছন্দোমাধুর্যে এব কবিতা বৈষ্ণব কবিদেব কথা মনে করিষে 
দেয় 

গলত হীরক খোপাত সাঁণিক হাহত মুকুতাপাস্তি 
নীলোৎপল হাতে, চরণর পাশে শঙ্কর ধরল কান্তি। 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত প্রকৃতির মধ্যেও চন্দ্রকুমাব প্রাণময় এক সত্ভীব পৰিচয় 
পেয়েছিলেন। শুধু চন্দ্রকুমাঁব কেন, এই গোষ্ঠীব সব কবিবই এ একটা প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । কেননা, ইংলগ্ডের রোমাটিক কাব্য-পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের 
অনুসারী ছিলেন এরা । দেবতার স্ততিব বদলে চন্দ্রকুমীর মানুষকে বসিয়ে- 
ছিলেন দেবতার আসনে । এব “তেজিমলা” কাব্যে মান্ষেরই জয়গান 
ঘোবিত। আর, মান্ষকে ভালোবাসার সঙ্গে সে ভালোবেসেছিলেন মাতৃভূমিকে, 
মাতৃভূমির ছুর্ঘশায় মন ঠাঁর আর্তনাদ করে উঠেছিল : 

কি আছে তোমার অসমীয়া ভাই 
ধন মান জ্ঞান পেপাল! কত 


ফি ছি পুজিঘ! জগভীচরণ 
নিচিত্ত! উপার ঞী হল গত। 


চন্দ্রকুমারের রচনার পরিমাণ খুব বেশি নয়, প্রাচুর্ধের চেয়ে গভীরতার দিকেই 
এ'র দৃষ্টি ছিল সমধিক। «জেনাকি'র ইনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ | 


হেমচন্দ্র গোস্বামী আমৃত্যু মাতৃভাষ। ও সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। 
'অসমীয়। সাহিতো অবদান তাঁর অসামান্ত-_সার্থক গীতিকবিতা ও সনেট 
রচয়িতা, অনুপম গদ্োর ্টা। রোমার্টিক কাব্য-আন্দৌোলনের অন্যতম নায়ক 
চিশেবে সাহিত্যে এর আবির্ভাব ঘটলেও পরবর্তীকালে সাহিত্য-সংক্রান্ত 
গবেষণাতেই ইনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। “অসমীয়া সাহিত্যের 
চালেকী”র প্রণেতা এবং হেমবড়ুয়ার অক্ষয় কীত্ি “হেমকোষ-এর সুযোগ্য 
সম্পাদক হিশেবে এ'র নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে 
বিতক্ত ও কলকাত৷ বিশ্ববি্ঠালয়-প্রকাশিত। লেখকের বিপুল পাণ্তিত্য, 
নিপুণ সমঃলোচনা প্রতিভা, অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম পরিশ্রমের স্বাক্ষর এই 
বইয়ের প্রতি পৃষ্টায়। প্রাচীন পু'থিসাহিত্য সম্পর্কেও ইনি প্রচুর গবেষণা 
করেন। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে হেমচন্দ্র-সংগৃহীত বহু ছুশ্রীপ্য ও 
মূল্যবান পু'খি সংরক্ষিত আছে । 


“জোনাকি? যে নতুন সাহিত্যাদর্শ তুলে 
আধুনিক ক্রাব্যসাহিত্য ধরে, পরবর্তী চা, 
অন্থগামী। «জোনাকির পরে যে-সব পত্রিকা নতৃন সাহিত্য-আন্দোলনে 
সহায়তা করেছিল তাদের মধ্যে “বহি” “আলোঁচনী”, “অসমীয়া”, “আহ্বান+, 
“জয়ন্তী” ইত্যাদির নাম করা যায়। 

ভোলানাথ দ্রাস এই সময়কার এক শক্তিশালী কবি। মধুন্দন ও হেমচন্দ্রের 


প্রভাবে ইনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হুন। মধুস্থদনের মত্ত ধৈববাদের 
বিরোধিতায় ও ব্যক্তি-মহিমাঁর উচ্চক$ ঘোষণায় এবং ছেমচন্ত্রের মত অকৃত্রিম 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১০২ 
দেশপ্রেমের বেদনার্ড প্রকাশে এঁর কবিতা হৃদয়গ্রাহী। মধুহুদনের ছন্দোরীতিও 


ইনি গ্রহণ করেছিলেন £ 
মে হি রামায়ণ গীত 
গ্লাইবে বাঞিছো৷ আমি যু অকিঞন 
অসিত্ত অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগদেবি 
যে ছন্দে গাইজ।--বছ মধুময় গীত 
তৰ অনুগ্রহে-_অতি প্রিয় পুত্র তব 
শমধুহ্দন বঙগকবিকুলমণি | 


হেমচন্দ্রের “ভারত কেবল ঘুমাঁয়ে রয়”-এর প্রেরণায় লিখলেন £ 

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত 
আসাম কেবল আজিও ঘণিত।.*, 

নাই বিস্যাগ্ুণ শিল্পে অনিপুণ 

নামমাত্র কৃষি বাণিঙ্গ্য নাই 

নাই উদারতা নাই সহিষুঃত। 

নাহিক মমত। পরোপকারিতা ।*** 

আছে অহিফেন চিরদরিভ্ত। |". 

ছিছি অসমীয়া, উঠা উঠ' উঠা 

চির নিছ্]এড়ি মেল! চক্ষু ছুটা। 


এ-ফুগের আরেকজন শক্তিধর কবি রথুনাথ চৌধুবী__বর্তমান আসামের 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় গ্রবাণতম কবি। মূলত প্ররুতিপ্রেমিক, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মন্ত্রশিস্ত-_ 
“বিহগী কবি নামে পরিচিত । “কেতেকী+, «সাঁদরী “দহিকতরা” ইত্যাদির 
্ষ্টা হিশেবে ইনি ম্মরণীয় হয়ে থাঁকবেন। “কেতেকী” লীরিকধর্মী দীর্ঘকবিতা-_ 
ইংরেজি 'নাইটএল্গেল'-এর সার্থক অসমীয়া সংস্করণ । এঁর আরেকটি বিখ্যাত 
কবিতা “গিরিমল্লিকা” £ 
অগ্নি অনবণ্ড তা! ফুল্লশিখরিণী 
রঞ্জি ষণিফিণকার হরিত মেখলা, 
আহ! শোভি শুত্রবেশে । করি হুরভিত 
লোহিত্যর তীরভূমি হ্তামল বননি।:.* 
ঘেতিয়া পিছলি পরে খুছ হিল্গোলত 
বুকুর' আচল, লাজতেই কুচি-মুডি 


১০৩ অসমীয়া 


তলমুর করি কোন খধি তনয়ক 
যাচিছিল্প। যৌবনর সৌন্দর্ঘ মাধুরী 
নিদাধর দহনত দুখ পোয়। বুলি 

আল ধরিছিল কোন তাপ কুনাগপী.**., 


শ্রীচৌধুরী প্ররতিপ্রেমিক, অতীন্দ্রিষবাদী, ইংরেজি শিক্ষারদীক্ষার 
ঘোরতর বিরোধী ও আর্ধসভ্যতার পুনরুজ্জীবনবাদী হলেও দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু গ্রাতি- 
ক্রিয়াশীল নয়। উনিশশতকীষ উদার মানবিকতার পূজারী ইনি । “জন আরু 
জোঁনাঁকি' কবিতায় কবি বলছেন ঃ “জানি জীবন আমার ক্ষস্থায়ী, শক্তি 
সামান্য-তবু নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমি চাইনে। বিবেকের আলোয পথ 
চিনে চিনে প্রফুল্ল মনে আমি এগিষে যাব কর্তব্যের দিকে । দাঁসত্বের শৃঙ্খলে 
শ্য,ড অবমাননাকর জীবনের চেষে অনেক মঠিমময় এই জীবন। কারণ 
যত দুঃখ আর যত ছুর্দশাই থাকুক তবু এতে রষেছে স্বাধীনতা "আমার সামান্ত 
শক্তি দিযে আমি সেবা করে যাব সমগ্র মানবজাতির ।। 

ভাঁবতের মুক্তিসংগ্রাম থেকেও দরে সবে ইনি থাকেন নি। সমাঁজ- 
স'স্কারমূলক অন্দোলনে প্রত্যক্ষ অণ্শ গ্রহণ করেছিলেন, ১৯০৫ সালের 
স্ব্দেশি আন্দোলনে যোগ দিযষেছিলেন, এব* ১৯২১ সালের করবন্ধ আন্দোলনে 
নেতৃত্ব করার জন্তে এক বৎসর কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হযেছিলেন । তবে, রাজনীতির 
জটিল ঘোরপ্যাচের সঙ্গে মানিয়ে চলতে অক্ষম হওধ'ন শেষ পর্যন্ত সাময়িক 
ভাঁবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংশ্রব পরিহীর করেন। কি যে-রাজনীতি জীবনের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি, তার আকর্ষণ সৎ শিল্পী কখনো অ্ধীকার করতে পারেন না। 
তাই আজ আবার একে গণ-আন্দৌলনের পুরোভাগে দেখা যাচ্ছে। 


অস্বিকীগিরি রায়চৌধুরী এ-সময়কার শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কবি। 

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অন্বিকাগিরি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
উত্তেজনাময়ী দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে সাবা দেশে ইনি একদা প্রবল 
আলোড়নের সঞ্চার করেন। তুমি” এর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । হছূর্গেশ্বর 
শর্মার কবিতাবলী অতিরিক্ত দার্শনিধ ভাঁবাপন্ন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা 
লিখে হিতেশ্বর বারবড়ুয়া ও চক্ধর বড়ুয়া এ-যুগে খ্যাতি অর্জন করেন 
তবে প্রথমোক্ত জন অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সার্থক সনেট-শি সী 
হিশেবে । 
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তিরিশ দশকে অসমীয়া সাহিত্যে কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভীব 
ঘটে। কাব্যক্ষেত্রে নতুন সুর, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আভাষ পাওয়া! যায়। এদের 
মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যতীন্্রনাথ ছুয়ারা । “ওমর খৈয়াম+- 
এর অন্গবাদ করে পরিচিত হন “ওমর খৈয়ামে'র কবি নামে। কিন্ত, 
শুধু কৃতি অনুবাদক ইনি নন, মৌলিক কবিপ্রতিভারও অধিকারী । অসমীয়া 
সাহিত্যে প্রথম সার্থক গগ্যকবিতার ষ্টা যতীন্দ্রনাথ। এ'র গীতিকবিতাও 
অনুপম £ 

ধপি থক! ওঠ ছুটি নোয়ারে 'ফুটাব 
যাও বোণ! বিদায়র বাঠী 

দুগালে বাগরি যায় চকুলে! ভুধারি 
মাগে মাথে। শের মেলানি 

যাও বোল] বিদায়র বাণী ॥*.* 

'আপোন স্ব, “কথাঁকবিতা” এর স্মরণীয় কাবাগ্রন্থ । রহম্যবাদী কবি 
হিশেবে নলিনীবাঁল। দেবী ও ধর্নেশ্বরী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য । নলিনীবালা 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এর “সপোনৃত্ু হৃব' ও “সন্ধিয়াব 
স্থুর'-এ অতীন্দ্রিং-আকুতির আবেগাকুল বেদনা অন্নরণিত। প্রেমেব কবিত। 
কিখে এ-যুগে খ্যাতিমান হন গনেশচন্ত্র গগৈ । বর্তমান কালে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি ছিলেন গগৈ, অকালে মারা না গেলে হয়ত-বা শ্রেষ্ঠতমেব 
সম্মান লাভ করতেন। এ'র 'পাঁপরী” কাব্য গ্রন্থে যেমন নতুন নতুন ও অভিনব 
রূপকয্লের সন্ধান মেলে অন্থত্র তা দুর্লভ | 

এ-সময়কার কবিতার আর-একটি প্রধান লক্ষণ দেশপ্রেম । জাতীষ 
মুক্তি-আন্দোলনের প্রভাবে একদল কবি সবিশেষ অনুপ্রাণিত হন, 
তাদের কবিতায় অন্প্রীণিত হয়ে ওঠে সারা দেশ। এই কবিদের 
যধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_শৈলধর রাজকোয়৷ ও 
বিননদচন্্ বড়য়া) 


শৈলধরের 'পাবাণ-প্রতিমা” কবিতাটি বিখ্যাত £ 
উঠছে কূজরা। উঠছে উতলা, উঠ। দেবধাল। সয়প ধরি, 
পূর্ণ হল ছা্গি শতেক বছর জার কতকাল থাকিব পরি? 


কোন সরগর পারিজাত ফুল 
কারনে! শাপত হেরুবালা কুল 
চির অচেতন ফুলর চতল! পাষাণ প্রতিমা! অপোন ভুলি, 
নিফুট সুরেরে পিজ্ঞান থগত চির বিযাদর রাগিণী তুলি? 

দ্বিতীয় মহীযুদ্ধ আসামের সমাঁজজীবনে মহা সংকটের স্থষ্টি করে। সেই 
সংকটের অনিবার্ধ গ্রতিক্রিয়৷ দেখা দেয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে । কাগজের দুপ্রাপ্যতা 
ও অর্থনৈতিক কারণে বইপত্রের প্রকাশ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। নিশ্শিন্ত 
মনে সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ থেকে লেখকরা বঞ্চিত হন। তাই তেমন 
উল্লেখযোগ্য কোন নতুন কবিপ্রতিভার সন্ধান অতিআঁধুনিক অসমীয়া কাব্যে 
মিলবে না। তবু এঁদের ভেতর অমূল্য বড়যাঁর মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির 
পবিচয় পাঁওয়া গিষেছিল। পরিতাপের বিষষ, কলকাতাষ ষোলই অগাস্টেব 
ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় আসামের এই তরুণ কবির শোচনীয় জীবনাবসান ঘটে। 
৫বেছুইন'-এর কবি আবছুল মালিকের ওপর প্রথমে অনেক আশা কর! গিয়েছিল, 
কিন্ক ইদানীং তিনি কাব্য-রসিকদের নিরাশ করেছেন। বিষুপ্রসাদ রাভা 
প্রতিশ্রতিবান কবি, সুরকার ও নৃত্যশিল্পী-কিন্ত অসাধারণ কিছু নন। 
“মাধুনিক অসমীযা কবিতায় বহু আধুনিক কবির সাক্ষাৎ মেলে সত্যি, 
পজিবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদি যুগসম্ভব 
সমস্যাবলী নিয়ে রচিত কবিতাও তাতে প্রচুর রয়েছে, ল্তন নতুন কাব্যআঙ্গিক 
নিষে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত নেই-_রসোত্তীর্ণ কবিত; সংখ্যা কিন্ত নিতীস্তই 
নগণ্য । বিষয়বস্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক কবিতা লিখতে হলে যে কাব্যের 
কতকগুলি প্রাথমিক দীবি মেটাতে হয়__মেটাঁতেই হয়__-অতিআধুনিক কবির! 
“আজে! সে-সম্পর্কে পুরোপুরি ওকীবহাল হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয় না । 


আধুনিক চলখকদের মধ্যে প্রথম 
মামুনিক কথাসাহিত্য ঈপন্তাস লেখেন লক্ষমীনাথ বেজবড়ুযা, 
সে-কথা উল্লেখ করেছি আগেই । এর উপন্যাসের নাম পপম্মকুমারী।। 
উপগ্ভাম হিশেবে "পল্সকুমারী” তত সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। কথাশিল্পী 
লপ্্ীনাথের চেয়ে কবি লক্মীনাথের পরিচয়ই পপল্পকুমারী”তে অধিকতর স্পষ্ট । 
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লক্দীনাথের সমসাময়িক খ্যাতিদান উপন্ামিক পদ্মনাথ গোহাঞী বড়া । 
এঁর 'ভাঙ্ছমতী, সে-সময় যথেই্ই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্ত 
সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতার কাছে বইটির দাম থাকলেও আজকের পাঠকেু 
কাছে এর তেমন-কোন আবেদন নেই। পক্পনাথেরই প্রায়-সমকালীন লেখক. 
রজনীকান্ত বরদলৈ। একেই আধুনিক অলমীয় সাহিত্যের প্রথম সার্থক 
পন্তাসিক হিশেবে গণ্য করা বায়। স্কট ও বরসিচন্ছের প্রভাবে ইনি প্রভাবিত 
ছিলেন। এঁদিরিবিয়রী” ও গমমোমতী এর উপন্যাসগুলির মধ্যে বিখ্যাত । 
“মিরিবিয়রীপতে প্রকৃতির পটভূমিকায় ছুটি উপজাতীয় তরুণ-তরুণীর প্রেমের যে 
বিয়োগাস্ত কাহিনী লেখক তুলে ধরেছেন, ত৷ সার্থক রোমাব্দের পর্যায়ে উন্নীত । 
“মনোমতী” বর্মী অভিযানের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যর্থ প্রতিরোধের মহিমময় 
কাহিনী । মূলত “মনোৌমতী'ও রোমান্সের পর্যায়তৃক্ত । তবে উপন্তাসের মধ্য 
দিয়ে তৎকালীন এ্রতিহাসিক ও বান্তব পরিপ্রেক্ষিত ফুটিযে তোলার দ্বরূ» 
ক্ষমতা ছিল রজনীকান্তর | 

পরবর্তীকালে ধারা ওপন্তাসিক হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে 
দৈবচন্্র তালুকদার ও দণ্ডীনাথ কলিতার আসন সকলের.আগে । সমসামধিক 
সমাঁজভীবন উপজীব্য এদের উপন্যাসের । বিশেষ করে, স্বাধীনচেত। 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র হৃষ্টিতে দুজনেই এরা পারদর্শী । কিন্ত উপন্যাসের 
চেয়ে ছোট গল্পই এ-যুগে অধিকতর সমৃদ্ধি অর্জন করে। শরৎচন্দ্র গোস্বামী, 
লক্ষমীধর শর্মা, রম! দাস, বীণ! বড়ুয়া প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

বেণুধর রাঁজকোয়৷ কয়েকটি সামাজিক ও অতুলচন্ত্র হাজারিকা অনেক গুলি 
পৌরাণিক নাটক লিখেছেন । নাটকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন 
“শোণিত কুয়রী”র লেখক জ্যোতিগ্রসাদ আঁগরওয়াল। ।” এঁর আরেকটি বিখ্যাত 
নাটক “লভিতা/ সামন্ততস্ত্ের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হান! হয়েছে এই নাটকে । 
প্রথম অসমীয়া সবাক চলচিত্র “জয়মতী”র প্রযোজক-পরিচালক জ্যোতিগ্রসাদ। 
১৯২১ সাল থেকে ১৯৪২ সাপ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। নিজে চা-বাগানের মালিক হয়েও গণ- 
সংস্কৃতিতে ছিলেন একান্ত আস্থাবান, আসামে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম 
নেতা । লোকসঙ্গীতের পুররুজ্জীবন করে সঙ্গীতক্ষেত্রে ইনি এক নতুন ধারায় 
প্রবর্তন করেন । প্রগতিদীল কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক, চিত্রপরিচালক ও 


১০৭ 'আসমীয়া 


সরকার জ্যোতিপ্রসাদের অকাল বিষোগ আধুনিক অসমীয়া জঠিত্যেব 
অপরিসীম ক্ষতি করেছে। 

সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে মিব্রদেব মহান্ত ও রোমাট্টিক নাটক-রচনায় 
কীর্তিনাথ বরদলৈর নাম কর! যাঁয়। সংস্কৃত ও কয়েকটি ইংরেজি নাটিকের 
অনুবাদেও আধুনিক নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ । 

কিন্ত রজনীকাত্তর উপন্যাস এবং হেমবড়,য়া ও গুণাঁভিরামের নাটকের 
মধ্যে একদা! ভাবী অসমীয়া কথাসাহিত্যের যে সম্ভাবন! দেখ! গিয়েছিল, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের আগে পর্যস্ত তা পুরোপুরি সফল হয়ে উঠতে পাঁরেনি-_উপরি- 
উক্ত লেখক-লেখিকাদের দান স্বীকার করে নিয়েও একথা বলতেই হবে 
এরা মোটামুটি গল্প বলে গিয়েছেন, মোটামুটি জীবন্ত চরিত্রও স্থষ্টি কবেছেন-_ 
কিন্ত যুগোঁচিত দৃষ্টিভঙ্গি, সুম্্ম মনোবিশ্রেষণ এবং আঙ্গিকগত কলানৈপুণ্যেব 
সুষ্ঠু পরিচয় দিতে কেউই পারেন নি। তাই বিদপ্চজনের মনেব খিদে মেটেনি। 

দ্বিতীথ মহাযুদ্ধের পর কথাসাহিত্যে এক নতুন যুগের উদ্মেষ দেখা যাষ। 
মুহম্মাদ পীয়ারেব “সংগ্রাম” ও “চেবৌয়া স্বর্গ” বাধিকামোহন গোস্বামীব 
চকনাইয়' ও নবক্ান্ত বড়যাঁব“কপিলিপারিব! সাধু'-কে সত্যিকারের আধুনিক 
উপন্যাসের নিদর্শন হিশেবে গ্রহণ করা চলে । আজকের সমাজজীবন ও 
সমস্তাবলী এই লেখকরা আস্তরিকতাঁর সঙ্গে ফুটিযে তোলবার চেষ্টা করেছেন। 
বিশেষ কবে দরিদ্র কষকসমাঁজের বাল্নধর্মী জীবন হিশেবে শেষোক্ত 
বইটির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ছোটগন্পে আধুনিক কালে শক্তির পরিচষ প্দষেছেন আবছুল মালিক, 
যোগেশ দাস, কেশব মহান্ত, মানেক দা" ও বীবেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । গভীব 
মানবতাঁবোধ এদের রচনার প্রাণ-প্রেরণা । সৌরভ চালিষার গল্পে একটি 
রুচিমাঞ্জিত সংস্কারমুস্ত মনেব পরিচয় মেলে। তবে, আঙ্গিক সম্পর্কে সেই 
পুরনো অভিযো"1 প্রযোজ্য আজও | বিষষবস্তর বৈচিত্র্যের দিকে নজর যত 
তীক্ষ তার সুচারু শিল্পায়নের প্রতি যত্ববান তত কথা।শল্প।রা নন। 

গল্প-উপন্যাসের মত নাটকের € "ত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওষ। 
যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে আগেকার পৌরাণিক নাটকগুলির কদর আর নেই। 
দর্শকদের চাহিদ। অনুযায়ী সমস্তামূলক সামাজিক নাটক লিখে খ্যাতি অন 
করেছেন প্রবীণ বড়ুয়া ও সারদা বরদলৈ। প্রবীণ ফুকনের এতিহাসিক 
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নাটক “মনিরাম দেওয়ান, আধুনিক অসমীয়া নাট্যসাচিত্যের এক ন্মরণীয় 
অবদান বলে গণ্য। হাশ্যরসাত্মক নাটকের অভাব কথঞ্চিৎ যিটিয়েছেন 
কুসুদ বড়ুয়া! | 


অসমীয়া গণ্ঠসাহিত্োর এ্তিহ সুপ্রাচীন, ভট্দেষের 
আনযান্য. “কথাগীত যোড়শ শতাবার্টী অসমীয়া গন্ভের অপরূপ 
নিনর্শন। অসমীয়! গদ্ভের জঙ্গা অবিশ্তি যোঁড়শ শতাব্দীরও আগে। 
আধুনিক কালে প্রবন্ধসাহিত্যে সাহিত্যরসাশ্রিত গণ্ের প্রবর্তক সত্যনাথ 
বরা। তারপর অনেক লেখকই সত্যনাথের গগ্রীতির অনুসরণ করেছেন। 
এ-ফুগের বিশিষ্ট গগ্যলেখকদের মধ্যে ডাঃ বাণীকাস্ত কাঁকতি, উপেন্দ্রনাথ 
লেখারু ও ভিম্বেশ্বর নেওগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আসামের 
ইতিহাস এবং অসমীয়া ভাষা ও সাঠিত্যের ইতিহাস নিয়ে মূল্যবান গবেষণ। 
করেছেন ডাঃ হৃর্ষকুমার ভূঞা ও ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি। হরমোহন দাঁস, 
বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া» রাজমোহন নাথ, কেশব নারায়ণ দ্ধ, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, 
্রেলোক্য গোস্বামী, তীর্থনাথ শর্মা, বেণুধর শর্মা, কালীরাম মেধী, মহেশ্বর নেওগ, 
হরিনারায়ণ দত্ত বু য়! প্রমুখ এ-যুগের অন্তন্ত কৃতি গগ্লেখক। বহু মুসলমান 
লেখকের দানেও আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ । প্রসঙ্গক্রমে মওলবী 
মফিজউদ্দীন হাঁজারিকা, খান বাহাদুর আতোয়ার রহমান, খান বাহাদুর 
ফৈজুদ্দিন অত.মদ ও ডাঁঃ মহিছুল ইসলাম বরার নাম করা যায়। অসমীযা 
সাহিত্যে ফা্সীর প্রভাব সম্পর্কে ডাঃ বরার গবেষণা অতিশয় মূল্যবান । 
সামাজিক ও রাষ্্রিক কারণে সুবিপুল প্রাচীন গ্রতিহের অধিকারী হওয়া 
সত্বেও আধুনিককালে অসমীয়৷ সাহিত্যের বধোচিত বিকাশ ঘটেনি। 
পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ বলে পুস্তক-প্রকাশনও লাভজনক ব্যবসা 
হিশেবে গড়ে ওঠেন্ি। কিছুদিন আগেও তাই অধিকাংশ দেখককে নিজেদের 
খরচে নিজেদের বই প্রকাঁশ করতে হত। গরিব লেখকদের বই অগ্রকাশিতই 
থেকে যেত। রাজনীত্রি প্রতি জনসাধারণের যে-পরিদাঁণ আগ্রহ ফুটে উঠেছিল, 
সাহিত্যের প্রতি তরস্থরপ নয়। অধুনা পট-পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যক্ষেত্র 
সমাজ নতুন নতুন সন্তাবন। দেখা যাচ্ছে। 


'মাত্রীর্দী ভাঁষা”র কথা প্রায়ই আমর! শুনে থাকি, কিন্তু “মাঁজাজী ভাবা” 
কথা বলতে এধাঁবং কাকেও শোন! ঘাঁয়নি, সাদ্রীজের অধিবাসীদেরও নয়। 
কারণ, তা অসম্ভব । যেমন অসম্ভব সুইটকরল্যাণ্ডের কোন বাসিন্দার স্থুইস 
ভাষায় কথা বলা । 

কারণ স্ুইসের মতই মাত্রাজী বলে কোন ভাষার অস্তিত্বই নেই। 

মাদ্রাজ অঞ্চলের তথা দক্সিণ-ভাঁরতের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি। 
দ্রাবিড় ভাষীর! ভারতে আসে খুস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আঁগে। ভারতে দ্রাবিড় 
সভ্যতা আর্য সভাতার চেয়েও গ্ণচীন। মোহেন-ক্ো-দড়ো ও ভড়াপ্লায় দ্রাবিভূ 
সভ্যতার ধবংস।বশেষ অ1জও অআ1ধজনের বিস্ময় উতদ্রক করে। 

উপভাষাগুলির কথা বাদ দিলে গরধাঁন চারটি দ্রাবিড় ভাষা হল : তামিল, 
মালয়ালম, কানাড1 ও তেলুগ্ড। এব মধ্যে সবচেষে সমৃদ্ধ তামিল। শুধু 
ভারতের নয, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলিব মধ্যে ত1মিল অন্যতম । সংস্কৃতের 
মতই এব এধূপদী সাহিত্য সমৃদ্ধ, কিন্ সংস্কতের মত তাঁমিল আজ “মৃত” ভাষায 
পরিগত নয। অধিকস্ক, দ্রাবিড় ভাষাগুলিব মধ্যে «-শপত্র তাঁমিলই এখন 
পর্যন্ত 'জাত” বজায় রেখে চলতে সক্গম-_একটি মাত্রও সংস্কৃত খ আর্য শব্দ ব্যবহার 
ন1 করেও বিশুদ্ধ তামিলে বাক্য গঠন সম্ভব। এমন অফুবান প্রীণশক্তির পরিচয় 
পৃথিবীর ভাষা-ইতিহাসে আর দেখা যাঁয়ন। । 

মাছুরাঃ ( মছুর! ), ত্রিচিনোপল্লী (তিরুচ্চিরাপ পল্লি বা ত্রিশিরপুরম), তাঞ্জোর 
(তঞ্জাউর ), মহাঁবলীপুরম ও রামেশ্বরম ত।/মিলনাদের অতীত শিল্প-সংস্কৃতি 
গৌরবময় এঁতিহের স্বাক্ষর আজে! বহন করছে । তিরুক্কুরল, সিলপ পধিকা রম, 
মনিমেকলৈ, বলৈয়াপতি, কুগুলকেশী ও কা্ধাপাশা়ণমের মধ্যে প্রাচীন 
কাব্যসাহিত্যের যে নিদর্শন মেলে সত্যিই তা বিন্ময়কর। তিরুক্কুরল 
২২০০ বছর আঁগে রচিত-_-এর আঙ্টা তিরুবল্লুবরকে উপনিষদের খাধির সঙ্গে 
তুলনা কর! হয়ে থাকে। এর আগের এবং পরের বহু গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে» 
কিন্তু তিরুক্কুরলের জনপ্রিয়ত। আজে! অব্যাহত। *সংস্কত, লাতিন, ফরাসি, 
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ইংরেজ, জার্মান প্র্থৃতি ভাষায় বইটির আবাদ হয়েছে । এবং বিশ্বসাহিত্যের 
'অঙ্কাউদ পোষ গ্রন্থ হিশেবে এটি পরিগগিত। বিশবনষটি সম্পর্কে কবি বেদে 
সিদ্কা মেনে নিয়েছেন বলে তিকুকৃকুরল “ভামিলবেদ' নাষে পরিচিত । 
বইন্ট তিন ভাগে বিভক্ত £ ধর্ম, অর্থ, কাম। সবধর্মের মানুষের কাছে এব 
"আট্দৈন সমান । নীতিকাব্য, কিন্ত গীতিকাব্যের বসমাধূর্ষে ভবুব £ 
যদ্দি| বাদল নামত আলাশ ফ্যে 
কুধিত দেবত। ফিরত প্রসাদ চেয়ে । 
ঈ সী ক 
ক্ণেবীণঠরব ভালো কে গো মনে গোল্লা 
শিশুর কাকলি বুঝি শোণনি কখনো । 
না রং * 
নিলাজ হৃদয়ের কেমন কাজ 
হতোয় বাধ! যেন পুতুল-নাচ। 
ঝা ঝা ০ 
চোখে-চোখে-রাখ] কথ| খাকলে 
কিহবেনা-ই য্দ ডাকলে । 
খু ক 
চাবী তার মৃন্িকাতে যদিল। তাকায় 
প্রোধিতভতূ কা হয়ে মাটি গায়ে মাই মাখায়। 
(অনু £ সঞ্াব ভট্রাচাম ) 
কোন কোন সমালোচকের মতে কাঙ্বাবামাধণমেব অ্টা কম্বনেব আসন 
বালশীকিব ওপবে_ ওপরে যদি না-ও হয় পাঁশে নিশ্চয় । কাহ্রামায়ণম বচিত 
একাদশ শতাব্দীতে_ কিন্ত নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঁচশ বছব তামিল 
সাহিত্যে কম্বন-যুগ নামে পরিচিত। 
অগ্যান্ত ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতাব বিকাশ ই*রেজ-আগমনে, তামিল 
সাহিত্যে তারও আগে । ১৬৭৭ সালে এক স্পেনীয় পার্রী-_গন্জালভেঙ্র-_ প্রথম 
তামিলী মুদ্রাযনত্ স্থাশিত করেন। প্রাচীন তামিল সািত্যে গন্ভের সু প্রচুর নিদর্শন 
থাকলেও আধুনিক যুগে গণ্ঠের প্রচলন গুরু হয় মুদ্রাযস্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর 
থেকে । 'আধুনিক তামিল গগ্ভের প্রথম লেখক তত্ববোধস্বামী (আসল নাস 
রেভরেগড রবার্ট দি বোচিলি, ১৬০৬ থেকে ১৬৫৬ সাল পর্যন্ত ইনি ভারতে 


১১$ তাষ্লি 


ছিলেন )। এ-যুগের আর-একজন শক্তিশালী গভলেখক বিরম মুনী (আসল 
নাম ফাদার বেসচি)। বিরম মুনীর তামিল ব্যাকরণ ও “ভাইকাঁব অব 
ওয়েকফিজ্ড'-এর অনুকরণে রচিত উপন্যাসটির নাম প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখবোগ্য । 
তামিল ভাষায় প্রথম বীজগণিতের বই লেখেন ডক্টর ক্যারল; এবং শরীরতত্ব, 
অস্ত্ববিষ্ঠা ও জ্যোতিষ সম্পর্কে ভর্টব এস এফ গ্রীন, জ্যামিতি ডেভিড সলোমন । 
প্রথম তামিল সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতাঁও বিদেশি ধর্ম প্রচাবকবা--“তামিল পত্রিকা? 
(১৮৩৯) । আধুনিক তাঁমিল সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে বিদেশি ধর্মপ্রচাবকদেব 
ভূমিকা শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মরণীয় । 

ইংরেজ শাঁসন কায়েম হবাব পব ইংবেজি শিক্ষাৰ প্রসাবেব সঙ্গে সঙ্গে 
নবাশিক্মিতদেব মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষাব মনোভাব জেগে উঠে । এই 
গম "লদনাযকম পিশ্ন ও গোপাল কৃষ্ণ ভাবতীব মত কষেকজন প্রতিভাধব 
লেখক মাতৃভাষা! ও সাহিত্যের মর্যাদীকে তুলে ধবাব মহান আদর্শে ব্রতী হন। 
তাদেব প্রেবণাঁষ অন্ুপ্রাণিত হন আঁবো-অনেকে, তাব মধ্যে নব্যশিক্ষিতের 
স্খ্যাও নগন্য নয। শুর্ধনাবাযণ শাস্ত্রী, সুন্দবম পিলৈ, দামোদব পিল্লৈ, 
রাঙ্গম আযাব প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

সর্ধনাবায়ণ শান্ত্রীই প্রথম অনুভব কবেন বে, কথ্য ও লেখ্য ভাষাব মধ্যে 
সহজ একটা আত্মীফত! গড়ে তোল! দবকার, দবকার আধুনিক বিজ্ঞান 
ইতিহাঁসাদি নিষে গ্রন্থ প্রণষন | নাঁটকেব অভাব দৃব কব, স্বন্তে শেকসপীধবের 
আঙ্গিকের অনুকরণে “মানবিজযম” আব “কলাবতী” ছুটি ছ্য নাটকও ইনি 
রচনা কবেন। স্বন্দরম পিলৈব “মনোন্মণীষম নাটক হুর্ধনারায়নেরই 
পদাঙ্কছুসবণ। নাটক হিশেবে উল্লেখযোগ্য না হলেও কাব্য হিশেবে 
বইটি উৎরুষ্ট। 

প্রস্ততিকালকে বাদ দিলে আধুনিক তামিল সাহিত্য মোটামুটি তিনটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত : স্চনাকাল, ভাবতী-যুগ, ভাবতী উত্তব যুগ। মাদ্রাজ 
বিশ্ববিষ্ঠালযষের প্রতিষ্ঠা থেকে ভারতেব বাজ, আকাশে তিলকের 
অভ্যুদয় পর্যন্ত সুচনাকালেব বিস্তৃতি । প্রধানত ধর্মকে আশ্রক্ম করেই এ স্মষ 
সাহিত্যের নতুন বিকাশ। আকুমুগ নাবলর এই সময় সহজ সরল গন্চে 
“রামায়নম, “ভারতন্,, “পেরিয়াপুরাণম” ইত্যাদি প্রণয়ন করেন। আধুনিক 
তামিল সাহিত্যের প্রথম রোমান্স বেদনায়কম পিল্লৈর (প্রতাপ মুদলিয়ার 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১. 


চরিত্রম” ও প্রথম উপন্তাস রাজম আয়ারের “কমলঙ্ছল চরিত্রম' এ-বুগের রচন! । 
এবং “মানবিজয়ম” “কলাবতী”, “মনোন্মণীয়,'-ও ৷ প্রথম তামিল দৈনিক 
স্বদেশমিত্রম্*-এর প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ সালে, ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে সাথে। 
“্যদেশমিত্রম্-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সুব্রহমণ্য আয়ার কংগ্রেস- 
প্রতিষ্ঠাতাদেরও অন্যতম | 


আধুনিক তামিল সাহিত্যে নবজাগৃতির অষ্টা 
কান্যসাহিত্য কবি স্ুত্রহমণ্য ভারতী । ॥বিদেশি শিল্পসভ্যতার 
প্রেরণায় নয়, বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির ছূর্বার আকাঙ্ষাই তাঁকে 
নতুন পথের দিশারী করে তোলে । 
বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয দশক-_রাজনৈতিক ভাবতের আগ্নেষ 
অত্যতথানের যুগ। তামিল সাহিত্যে ভারতীর কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত হল 
জাতির মর্মবাণী। যুগবুগান্তেব উতিহ্য ভেঙে সাহিত্যে ধর্মের সিংহাসনে দেশ- 
প্রেমকে অভিষিক্ত করলেন তিনি । শুধু বক্তব্যের নয, সেই সঙ্গে আঙ্গিকেবও 
ঘটল বৈপ্রবিক রূপান্তর । ভাষাকে তিনি গড়ে তুন্ধলেন নতুন কবে। 
নতুন নতুন ছন্দ, চিত্রকল্প, ভাব ও কল্পনার সাহায্যে এবং জনপ্রিষ শব্দাবলীর 
প্রয়োগে তামিল সাহিত্যের চেহারাই দিলেন পাণ্টে। অথচ ভারতী বেঁচে 
ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর । 
জনমনে তখন প্রবল হতাশা । ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে উদ্দাম উচ্ছ ত্বলতা । 
দেশপ্রেমিক কবি একদিকে যেমন দেশের জনতাকে শোনালেন আশার বাণী, 
সঙ্গে সঙ্গে তীত্র কষাঁধাত করলেন “দেশি সাহেবদের £ 
অন্ধ কখনে পায় রাজত্ব? 
এরহথিক সখ আর গৌরব? 
নপুংসক কখনে। পারে জীবনকে 
উপভোগ করতে? 
আর স্বাধীন ভারতের যে ছবি জনতীর সামনে তুলে ধরলেন একটি গানের 
মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে স্কা ফুটে উঠেছে £ 
খুশি মনে নহ্থাই নাচছে গাইছে 
সাথের খাধীনত। এলেছে আজ 


কাজের জয়গান গাইছে নকলে 

আর ভংদন! করছে তাদের 

যার] কাজ করেন-_ 

শুধু খায়দায় আর মজ| লাটে। 
1 


ভ।রত সুন্দর কাব্যে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছবি £ 


জয় হোক সমগ্র ভারতের 

ত্রিশ কোটি মানুষের এক সজ্বের জয় হোক । 
সকলের সমান দাবি এই সঙ্বের ওপর 
সকলেই আমর ভারতবাসী 

আমাদের সকলেরই এতে সমান মধি ফার 
সমান মযাঁদ|। 

একজাতি এক প্রাণ আমর । 

সার! ভারতের শাসক আমর] । 

হ্যা, সবাই আমর। ভারতের শাসক । 
একের গ্রাস অন্তে কাডবে 

এ আর চলবে না 

একের ছুঃখ অন্ঠে দেখবে 

এ আর চলবে না-_ 

এ আর চলবে ন। আমাদের মধ্যে । 


অনেকক্ষেত্রে ভারতী অবশ্ঠ ধর্মীয় কাঠামোকে আশ্রয় করেন, কিন্তু তার 
মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন লৌকিক জীবনেবই প্রতিচ্ছাব। দুঃশাসনের রক্তে 
বেণীবন্ধনের অতিপুবাতন কাহিনী নিয়ে রচিত এ'র “পাঞ্চালী শপদম” একদা! 
সারা দেশে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে সবকারি কোপ এড়াবার 
জন্যে কবিকে পণ্ডিচেরী গিষে আশ্রয় নিতে হয়। 


“পাঞ্চালী শপদম-এ ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরকে ধিক্কার 1.4 কবি বলেছেন__বখন 
কোন পুজারী ত্রাঙ্গণ তার নারায়ণ শ্লি। বিক্রি করে দেয়, চৌকিদার যখন 
তার আশ্রিত বাঁড়িটিকে বন্ধক রাখে, আমরা ধিক্কার দেই । তেমনি হাজার 
নীতিশান্ত্রে স্থপণ্ডিত যুধিষ্ঠির কিনা দেশকে বাজি রেখে হেরে গেল--এ অতান্ধ 
হেয় কাজ। ছি! ছি! ছি! 


টু 


গনী চায়নি সাহিক ১০ 


ভুলা য়োপরীয় চুলের দুটি বরে টানতে টানতে নিয়ে যাকে, ষ্টার 
যাকে ধর্ধাদীর! দাড়িয়ে দাড়িঘে হাহাকার করছে শুধু । তাদের নিজিতান় 
'জোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছেন কবি £ 


পুরযাসীদেয হ্ষুন্তার কথ! কী জার বলব! 
ভীরু কাপুরুষের ঘল ! 
ওই হিংঘ্র পণ্তর মত রাজকুমারকে 
পায়ের তলায় দলিতমথিত করে 
দবর্ণলত/সষ ভ্লৌপদীকে অগ্তঃপুরে পৌছে দেবার হদলে 
সারিবদ্ধ গাছের মত দা ড়রে 
ওর। কিন! বিলাপ করছে ! 
পুরুধত্বহীন এই ক্রন্মনে 
কারে! কি কোন সাহাযা হয়? 
বল। বাহুল্য, বর্তমান ভারতেব ছবিই ফুটে উঠেছে "পাঞ্চ।লী শপদম”-এ। 
যুধিটির_ যুধিঠিরদের- সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্বেব কথাও স্মবণীয় 
এই প্রসঙ্গে । 
ভারতী নিজে অভিজাত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিন্ন, কিন্ত ব্রাঙ্মণদেব 
গৌড়ামিকে তিনি বরদাশত. কবতেন না । ঈশ্বববিশ্বীসী ছিলেন, গ্রশ্বরিক 
ধাপ্পায় নয় ঃ 





মুঢরাই শুধু বলে ঃ 
মৃত্যুর পরে মানুষের ঘটে অন্ষর বৈকুষ্ঠপ্রাপ্তি। 
প্রেতবাকের মত শান তাদের মিথ্যা! এই ভোক ছেয়। 
হে আমার মহাশম্থ ! 
বন্নিরধ্ধোষে তুমি ঘোবণ| কর্-_ 
এই জঘন্য মিথ্যার পিছনে মানুষ যেন ঘুরে না! মরে। 
শুধু বিদেশি শাসন নয়, ম্বদেশি সামাজিক দুর্নীতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধেও 
কবি ভারতী উদ্যতভলেখনী। এক প্রবন্ধে তিনি স্ুপ্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন-_ 
“এখন থেকে আমাদের নীতি হল-যদ্দি একজন মানুষও উপবাসী থাকে তাহলে 
সমগ্র পৃথিবীকে আমরা ধ্বংসত্ত,গে পরিণত করব ।” 
কোন কোন মহল তারভীকে অধ্যাত্ববামী বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী কৰি 
বলে চিত্রিত করবার প্রয়াস পাঁন। ভারতী অধ্যাত্মববাদী অনশ্তই, তরে 


এ-জধ্যাঘবাদের সঙ্গে বিরোধ নেই গ্রগতিবাদের। এ-কদ্যাত্ববাদ বাক্তরকে 
অস্নীকারের অদ্ভুহাত নয়। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অভিযোগও অতিবাম- 
বিপ্লবী মনোভাবগ্রস্থত । যে-কবি প্রথম মহাযুন্ধে শক্তিমদমত্ত জার্মানির কাছে 
শিশু বেলজিয়ামের পরাজয়ে সুনূর ভারত থেকেও বেলজিয়ান গণশক্কিকে এই 
বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন £ 
হেরে গিয়েও তুধি তুলে ধরেছ 
হ্যায়ের নিশান***.. 
শক্তিমান শত্রুর মুখোমুখি তুমি দড়িয়েছ 
বীরের মত, 
তুমি বলহীন, কিন্তু কৃতিত্ব গরীয়ান 
হে বেলজিয়াম, 
তোমার জয় হোক! 
কুশবিপ্রবে জারতন্ত্রের অবসানে আনন্দে গেয়ে উঠেছিলেন £ 
মহাকালী পরাশক্তির কৃপাদৃ্ট পড়েছে 
রাশিয়ার ওপর, 
যুগবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে প্রচ বেগে। 
ঘবণ] শোষকের দল হাহাকার করতে করতে 
হল ধরাশায়ী । 


তার সম্পর্কে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অভিযোগ ? 


ব্রাহ্মণ হলেও ধর্মের দিক দিয়ে ভারতী ছিলেন সকল ধর্মের প্রতি সমান 

অন্ধাশীল। থুস্ট ও আল্লাহকে নিয়েও তিনি ভাবগন্ভীর কবিতা রচন! 
করেছেন । আল্লাহকে উদ্দেশ করে একটি কবিতায় তিনি বলছেন ; 

যে জন যুঢ় মিথ্যাচারী ছুই তামসিক 

সঙ্জনেরে এড়িয়ে চলে যে মহা! দান্তিক 

করাল কালের ভয়ে তার! ত্রস্ত ভীত হবে 

তুমিও প্রভু রাখ তাদের ভোমার চরণতলে। 

(নু £ চিন্তমাইতী) 


পরিতাপের বিষয়, জীবিতকালে ভারতী তার বথাযথ অর্ধাদা পাননি। 
সাষ্ঠিগণ্য সমালোচকগ্রবররা তীকে, প্রথম অর কবি হিশেবে স্বীকার 
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করেননি। যেহেতু, ভারতীর কবিতা পড়ে জনসাধারণ উদ্দীপিত উজ্জীবিত 
হয়েছে, দলে দলে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছে--অতএব তার 
কবিতার বিশুদ্ধতা রইল কোথায় !-_হুক্তিটা সম্ভবত এই । কিন্তু পরবর্তী যুগ 
ভারতীর প্রকৃত মূল্য বোঝে, মৃত্যুর পর ভারতী ক্বার যোগ্য মর্যাদা লাভ 
করেন। আজ ভারতী তামিলনাদের জাতীয় কবি হিশেবে পৃজিত। 
ভাবতীর জন্মদিন আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত । এত্তিয়াপুরমে (এট্টয় যাপুরম) 
ভারতীর স্বত্বিমন্দির শিল্পী-সাহিত্যিকদের আজ পরমতীর্৫থ। জনসাধারণ তাঁকে 
আজ দেবতা বলে মনে করে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতী সম্পর্কে 
একদ। বলেছিলেন--7৩ 1৪ 9816160 ৮ 1018 £910109 800. 1018 0]. 60 


90 8050908 610089 ০ 11959 89080615090 2২1] 1113)1658610108 ০৫ 
280৮5 15108119886 800. 00176106106 830 1089 1960902009 617)9 00015601891 
২১088693100, 01 228115100-_এর মধ্যে অতিরঞ্জন নেই একবিন্দু। বিখ্যাত 


তামিল পণ্ডিত, বেদের অন্গবাদক শ্রী এম আর জঙ্বনাথনের মতে-_ভাব্তীব মত 
কবির আবিভাব কোন দেশে হাজার বছরেও একজন হয কিন সন্দেহ । 


“কোকিল” “কান্নান পা্টু” কেফ্গীতি) ইত্যাদি ভারুতীর বিশিষ্ট কাব্যগ্রস্থ। 
বিশেষ করে “কান্নান পাট্টু, । নিজের আরাধ্য দেবতা কষ্ষকে কবি এখানে 
ম্েহময়ী জননী হিশেবে চিত্রিত করেছেন । ভারতীর প্রকৃতিপ্রেম ও ভগবত্ভক্তি 
অঙাঙী হয়ে মিশে গিয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে । কবি বলছেন__ শিশুকে ম! 
খেলন! দিয়ে ভোলান, কিন্তু সে-খেলন৷ নিতান্তই নশ্বর। সে-খেলনার মোহে 
সন্তানের মন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাধা পড়ে যায়, ভুমার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত 
হয়। কিন্তু জননীকানাই বিশ্বপ্রকৃতিরপ যে খেলনা! স্গ্টি করেছেন তা 
অবিনশ্বর । ব্রহ্রূপিণী জননীকানাই জীবসন্তানের মন ভোলাবার জন্তে, তার 
মনের সর্বাঙগীন মুক্তি সাধনের জন্তে এই পাহাড়-নদী-বন-উপবন চন্তুনুর্য-গ্রহতার। 
ইত্যাদি বিশ্বত্রঙ্মাণ্ডের যাবতীয় মহৎ বস্তগুলি সৃষ্টি করেছেন : 


মু মুগতে বিটাদে-অন্মং 
মুদিয়েছং মূলৈয়িনিল্‌ মুণবন্ুৎ পাল্‌ ; 
হদুয বৈদ্বেদকে-এগু,ন্‌ 
বারিনিকেভ ড.ট ট,মোর-বশসৈদূড়েয়াল 


১১৭ তামিল 
কগ্রনেম্ু পেঃরূটডয়াল্-এগ্সৈ 
কষ নিরৈবান্‌ এন্ুং তন্‌ ফৈয়িলণৈতু, 
মগন্থং তন্‌ মডিয়িল্বৈত্তে পল 
মায়মুকং কনৈ শো;ল মন কলাল্লল। 


-আমার মা'র ( কঞ্চেব ) প্রাণরূপ বনের জ্ঞানরূপী ছুধ যতই পাঁন করি, 
তৃপ্তি কখনে। হয় ন।। তিনিই সব কিছু আমাব জন্যে সুন্দর কবে স্থা্টি করেছেন, 
তিনিই সবকিছু সযতনে আমার মুখের কাছে তুলে ধরেন। কৃষ্ণ নামে তিনি 
পরিচিত । আদিগন্ত আকাশ-ছাত দিযে আমাঁধ আলিঙ্গন করে, অসীম 
পৃথিবীরূপী কোলে আমাষ শুইষে কত-না মনমনোহর গল্প শুনিষে শুনিয়ে 
'আমাঁর মন ভোলান তিনি । 

তিগিড গ্লু গলিং-চেব 
তেবিহরকেট,ক নগ্লহিইলুং 
এগ. রপ্পবদক্কেণ অরি- 
কডেয় মেটাত্রোষহুমনল কোড়ুহান। 

__খাঁবার জন্যে বিভিন্ন স্ুম্বাছ্‌ খাছ, শ্রবণের জন্যে শ্রতিমধুর তালে ভালো 
গান, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবার জন্যে বন্ধুবান্ধব__এ সবই তার দান। 

“কান্নান পাঁট্‌টু” ভারতীর অন্যতম অেষ্ট কাব্যগ্রন্থ নিঃসন্দেহ। 

শুধু কবি নন, সঙ্গীতশিল্পী, অনুপম গে অআষ্টা এবং গীতার 
অনুবাদক ভিশেবেও ভারতীর নাম স্মরণী । রবীন্দ্রনাথ ও তলস্তয়ের কয়েকটি 
গল্পের অনুবাদ করেছিলেন, নিজেও লিখেছিলেন কতক্টি। চচন্দ্রিকা” নামে 
একটি উপন্তানও শুরু করেন, শেষ কয়ে যেতে পারেননি । সাংবাদিক 
হিশেবেও ভারতী কৃতিত্বের পরিচয় দিষেছিলেন। প্রথমে ছিলেন "স্বদেশমিত্রম্”- 
এর সহকারি সম্পাদক, পরে হন “ইন্দিযাঁ'র সম্পাদক । 

ধের স্থানে ছেশপ্রেমকে, দেবতার আসনে মান্চষকে অভিষিক্ত করে ভারতী 
যে-নতুন যুগের সুচনা করেন, আজকের কবির! পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই 
এতিহা বহন করে চলেছেন । এঁদের মূ. সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কবিমণি দেশি 
কবিনায়কম পিট্লি ও নামক্কল রামলিঙ্গম পিললৈর নাম। কবি হিশেবে 
কবিমণি রামলিঙ্গমের চেয়ে অধিকতর প্রতিভাবান হলেও জনপ্রিয়তায় রামলিঙ্গন 
'অগ্রতিন্দ্বী। বক্ষিমের “বন্দদমাতরম' এর মত তামিলনাদে এ'র ণচরকা”র 
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জনপ্রিয়তা । গাস্িজীর মন্ত্রশিষ্নী, “গাঁন্ধিকবি' লাঁমে পরিচিত । মাজাঁজের 
রাঁজকবির জন্বানও ইনি লাভ করেছিলেন। এর কাব্যগ্রন্থ “শঙ্খলি? 
(শিক্ধধ্বনি'-_দেশপ্রেমমূলক কবিতার সংকলন) ও কাব্যোপন্তাস “অবস্থম- 
অবন্ধুম [ “সে (7০) ও সে (87), ] পাঠকসমাজে সবিশেষ জনপ্রিয় । 
তবে এ'র কবিতা বড়-বেশি উপদেশমূলক । কবিমণি দেশি কবিনায়কম 
রা'মলিঙ্গমের চেয়ে স্থিতর্ধী, মিতভাষী । ভারতীর উত্তরসাধক হলেও প্ররুতপক্ষে 
ইনি এরপদী ধারার অঙ্থুসারী। গীতিকবিতা, বর্ণনামূলক কবিত, বাঙ্গাত্মক 
করিতা- সবেতেই কুশলী শিল্পী। আননন্ডের লাইট অব এসিয়া, ও ওমব 
খৈয়ামের অনুবাদক হিশেবেও খ্যাতিমান । বাজকবির সম্মান প্রথমে সবকাব 
একেই দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রামলিঙ্গমেব জনপ্রির়তাব কথ স্মবণ করে 
স্বেচ্ছায় ইনি নিজেব দাবি পরিত্যাগ কবেন। রাজনীতিকে কবিমণি স্যন্তে 
পরিহার কবে চলেন, তাই বলে সমাজ সম্পর্কে উদাসীন নন : 

মন্ত্র পড়ে কখনে! চাষাবাদ ভয়? 

যে মেহনত করে 

জমির মালিক সে-ই। 
এ-সত্য উচ্চারণে পরাজ্ুখ নন। রাজনীতি নিষে মাথাস্মা ঘামালেও বুদ্ধের 
ভয়ারহ পরিণাম .সম্পর্কে কবি সচেতন। সাধাবণ মান্সষেব মতই যুদ্ধকে 
তিনি মনে কবেন মানবজাতি অভিশাপ বলে। তাঁই সাধারণেব ভাষায় 
সাধারণ মান্ধষের মনের কথাঁটি প্রতিধবনিত হয় তাঁব কবিতায় £ 

বুদ্ধ শেষ হোক । আবাদ বাড়ক। 

জিনিসপত্রের দাম কমুক। 

সব মানুষ 

ভাই ভাই হোক। 

“মলরুম-মালৈয়ুম' ( “ফুল-মালা” ) এ'র বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ । 
ভারতী দাসন বিপ্রবী কবি। কবি ভারতীর অন্চগত ভক্ত । তবে, প্রথমে 

আস্তিক থাকলেও এখন ইনি নান্িক__তামিলনাদের প্রথম নাস্তিক কবি 
তারতী দাসন। একটি গানে ইনি বলেছেন £ 

ধর্মনায়ের বাত্রীদল 

তোর! হলি বলির পণ্ড 

পুর্খতায়ই শিকার তোর! | 


৯১১৪ পি 


বুধির বা! রাম এর আদর্শ পুরুধ মন, ইনি প্রশস্তি গেয়েছেম ছুর্যোধদ ও 
রাবণের। ব্যক্তিত্বাতন্ত্যেরে উদগাতা, স্বাধীন ব্যক্তিপ্রেমের সমর্থক ও 
প্রচারক । ভারতী দাসন বিশ্বাস করেন £ 

প্রেমে পড়া আর প্রেম পাওয়াই 
জীবের স্বভাব 
প্রেম কখনো বাঁধা মানেন।। 

রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারতী দাসন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক। 
ধনসাম্যবাদের প্রচারে অনেক গান লিখেছেন__সে-গান কোথাও অগ্সিবর্ধী, 
কোথাও-বা অস্রসজল | যুদ্ব-বিরোধী ও বিশ্বশাস্তির কবি ভারতী দাসন। 
এবং প্রকৃতিপ্রেমিক হিশেবেও এক বিশেষ মর্যাদার দাবিদার । 

বর্তমান কালের আরেক শক্তিশালী কবি কন্ব দাসন। জীবনবাদী 
প্রেমিক কবি। “এসো! সাকী ঢালে! স্থুরা জাতীয় কবিতায় বেমন অদাধারণ 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি ধান-কোটা চাষী মেয়েদের গান, 
“ফসল-কাট! কিসাঁনদের গান”, “জেলেদের গান ইত্যাদিতেও এ'র ক্ষমতার 
স্বাক্ষর সুষ্পঃ । ছন্দের ওপর দখলও অসাঁধারণ। নতুন নতুন ও অভিনব 
আঙ্গিকের উদ্ভাবনে স্থরভি (জে তঙ্গবেলু) বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
কোথমঙ্গলম স্ব লেখেন গায়ের কিসানের ভাষায়, সবকিছু দেখেন 
কিসানের চোখ দিয়ে। এ'র“গান্দি মহান কটদ' (“মশাত্মা গান্ধীর কথা? ) 
ও “ভারতী ঢরিতম” (“ভারতী জীবনী” ) জনপ্রিয় কাব, যোগী শুদ্ধানন্ৰ 
ভারতী ও এম পেরিয়ান্বামী খুরন পুরনে। রীতিতে কাব্যরনা করে 
খ্যাতিমান হয়েছেন। যোগী শুদ্ধানন্দের মহাকাব্য 'ভারত-শক্তি” এক 
স্মরণীয় কবিকীতি। অবিশ্যি কবিত্বের চেয়ে এর পাগ্ডত্যের খ্যাতিই সমধিক । 


আধুনিক তামিল সাঠিচশ, প্রথম গপস্ভাসিক 
কথাসাহিত্য বেদনায়কম পিল্লৈ, উপন্তামের নাম “প্রতাপ মু্বলিয়্ার 
চরিত্রম | কিন্তু উপন্তাস হিশেবে এ এক এসফল প্রয়াস, তাই একে রোমান্দের 
পর্যায়ে ফেলাই-সঙ্গত। তবে, লেখকের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে 
তাঁরিফযোগ্য । সত্যিক্কারের প্রথম সার্থক তামিল উপন্তাম রাজ্ম আয়ারের 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১২০ 


“কমলত্বল চরিত্রম । বইটিতে লেখক গ্রামীণ ব্রাঙ্ছণ-সমাঁজের একটি পারিবারিক 
চিত্র হ্বদয়গ্রাহী ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্টে, 
অতএব হাজার দুঃখছুর্টেবেও মাম্ুষের মতিভ্রম ঘটা! বাগুনীয় নয়__লেখকের 
মোটামুটি বক্তব্য এই । উপস্যাঁসটি “বিবেক চিস্তামণি' পত্রিকায় ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হবার সময়েই পাঁঠকসমাঁজে আলোড়নের স্থষ্টি করে__ আজে 
এর জনপ্রিয়তা হাস পায়নি। রাজম আয়ার ইংরেজিতেও একটি উপন্তাল 
লিখেছিলেন-_-7০$%৫166 95475 ০ 776 076067683. 

রাজম আয়ারের সমকালীন ছুই শক্তিমান ওপন্তাসিক এ মাধবৈয়া ও 
নটেশ শীন্ত্রী। মাধটবয়ার “পছুমাবতী চরিত্রম ও “বিজয়মার্তগুন্, এবং নটেশ 
শাস্ত্রীর “জটাবল্লভর' এুগের স্মরণীয় স্ষ্টি। মাধবৈয়া গ্রামীণ ও নাগরিক ছুই 
জীবনেরই চিত্র অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দেন। 
_ আফ্নি কুপপুন্বামী মুদদিযার একদা পাঠকমহলে তুমুল সাড়। 
জাগিয়েছিলেন, কিন্তু মৌলিক ওঁপন্তাসিক ইনি নন। এঁর সব বই-ই 
ইংরেজি কেচ্ছাপ্রধান রোমার্টিক উপন্যাসের অন্তবাদ বা! অন্তকরণ মাত্র! 
রেনন্ড স্‌ সাহেবই ছিলেন এঁর প্রেরণার প্রধান উৎস। কুপপুন্বার্মার 
সমধর্মী লেখক জে আর রঙ্গরাজু ও বড়ুবুর দুরৈম্বামী স্্ঃযেঙ্গ!র ৷ রঙ্গরাজ্জুর 
চন্দ্রকান্ত', “মোহন স্ুন্দরম” ও “বিজয়রঙ্গম” এবং আয়েঙ্গ।রের “সৌন্দর 
কোকিলম, “কুম্বকনম বকিল” (ককুম্বকনের উকিল' ) জনপ্রিয় উপন্থাস। 

কিসান সমস্যার ওপর উপন্তাস লেখবার প্রথম চেষ্টা করেন এস বেস্কটরমনী | 
এঁর প্রথম বই 'মুরুগন্ঠ | দ্বিতীয় উপন্তাস জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় 
লেখা “দেশভক্তন কন্দন্ঃ ৷ তামিল সাহিত্যিকের চেয়ে বেঙ্ছটরমনীর বড় পরিচয় 
ইংরেজি কবি ও কথাশিল্পী হিশেবে । 

মনস্তত্মূলক পারিবারিক উপন্যাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন শ্রীমতী কোদা 
নায়েকী। এর বইয়ের সংখ্য। প্রায় সত্বরটি, এখনো লিখছেন । তবে, 
প্রথমদিকে এঁর লেখায় যে দীপ্তি ছিল, ইদানীং সেট। অন্ুপন্থিত। কাঠিনী 
গতান্গগতিক, ঠুঁট্িভঙ্গি রোমা্টিক, আবেগপ্রাবল্যে চরিত্রগুলি অবাস্তব । 
এইদিক দিয়ে শ্রীমতী অনুত্তমার “ওরে উরু বাতি, (“একটি মাত কথা”) 
এক সার্ক হৃষ্টি। শ্রীমতী অন্ধতমা, “লন্ষ্লী” ও “গুহপ্রিয়া/-মহিলা 
কথালিল্লীদের মধ্যে এর অগ্রগণ্য । গার্হস্থ্য জীবন এদের উপস্থাসের উপজীব্য । 


১২১ তামিল 


নিচুতলার জীবনকে গভীর সহাহভৃতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন "শঙ্কর 
রাম-আসল নাম টি এল নটেশন। ইংরেজি, তামিল ও তেলুগু 
তিনটি ভাষাতেই লিখে থাকেন। বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় ও নতুন 
নতুন আঙ্গিকের কুশলী প্রয়োগে “এস ভি ভি আধুনিক তামিল সাগিত্যে 
একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী । দৃষ্টিভ্দির দিক দিয়ে ইনি 
পুনরুজ্জীবনবাদী। আর কে নারায়ণ ইংরেজি ওপন্তাসিক খ্যাতিমান হলেও 
এক সময় ইনি মাতৃভাঁষাতেও লিখতেন । এবং, ভালোই লিখতেন। 

পুদুমাই পিভাঁন (এস বৃদ্াচলম) ও কে পি রাজগোঁপালন- খুবই 
প্রতিশ্রতিবান লেখক ছিলেন। দুর্ভাগ্য এই, দুজনেই অসমযে লোকীন্তরিত। 
বর্তমান সামাজিক সমস্যাঁবলীই ছিল এদের গল্প-উপন্তাসের উপজীব্য, বক্তব্য 
প্রগতিশীল । পুদুমাই পিস্তানের গল্পগ্রন্থ “কডবুল্ুম কন্দস্বামী পিল্লৈযুমঃ 
(“ঈশ্বব ও কন্দস্বামী পিল্লৈ? ), “পোন্নগরম” (“্বর্ণশহর? )» “অকিলন” ও 
উপন্তাস “পেন (নারী) এবং রাঁজগোপালনের গল্পগুলি নতুন কথা- 
সাহিত্যের পণপ্রদর্শক। 

সাম্প্রতিক কালের সবচেষে জনপ্রিয কথাশিল্পী “কক্কি” (আর কৃষ্ণমৃতি )। 
ব্চনার প্রাচুর্যে, বিষষবস্তর বৈচিত্রে, অনাবিল হাশ্তবস সৃষ্টিতে ও বক্তব্য 
মানবিকতায ইনি বর্তমানে তামিল কথাসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট । ককি 
লেখেন নান। নামে, জনশ্রতি_এর ছদ্মনাম প্রাক্ম তিন্পি্টি। প্রথম জীবনে 
কংগ্রেস আন্দোলনে সন্রিষফ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পণ" রাজনীতি ছেড়ে 
“নবশক্তি'র সহ-সম্পাদকের পদ গ্রশ্ণ করেন। “নবশক্তি'র পরে যোগ দেন 
“আনন্দ বিকটন-'এ, তারপর “ক্কি” নাম দিষে নিজেই একটি সাপ্তাহিক বার 
করেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এ'র লেখাধ প্রচুর, কিন্তু সে-গ্রভাব এঁকে 
আচ্ছন্ন করতে পারেনি । কিছু কিছু সামাজিক উপন্তাস লিখলেও কক্কি প্রধানত 
উতিহাসিক ওপন্তাসিক। অতীত ইতিহাসকে ভিত্তি করেই কথাসাহিত্যে 
ইনি এক নতুন ইতিহাস স্থষ্টি করেছেন। “কল্বনিন ক।দপা" (“দস্থ্য-প্রিয়া 
ত্যাগভূমি', অলৈওশৈ” (তরঙ্গের ভাক”) “শরতিবন্‌ কনবুঃ (পারতিবের স্বপ্ন) 
“মকুটপতি', “লোলাই মালাই ইল্পবরসী' (“বন-পর্বতের রাজকুমারী? ) প্রভৃতি 
উপস্াস এবং 'শারদৈইন তান্দিরম (“শারদীর চাতুরী” ) ইত্যাদি এঁর জনপ্রিয় 
গল্পগ্রন্থ । প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও দূরদর্শা সাংবাদিক হিশেবেও কক্কি 


ক্বাধৃদির গায়রীয় দাহিতা ঠই 


খ্/তিমা্। সবে কির আন্তসীবারিদ উনজিযিভীয় কথা অর্জে ধেঁধে) একখ 
বলতেই হর ধে বর্তমান জীবন ও সঙাজ-ঈমস্যাকে ইনি সবত্ধে পাশ কাটিয়ে 
চলেন। উদরঞ্জনই এ'র গল্প-উপস্বাঁসের চরঙ্পরম লক্ষ্য। 

প্রগতিনীদ কথাসাহিত্যিক হিশেবে বর্তদানে আঙ্গাখুরাইয়ের আঁসন 
সর্বাপ্রে। “দ্রাবিড় মুনের করুঘম” ( “দ্রাবিড় প্রগতি সঙ্ঘ' )-এর সভাপতি 
ইনি। অন্থপম এর রচনাশৈলী । এরই সমধর্মী লেখক করুনানিধি । ছুজনেই 
গল্প-নাটক-উপন্তাস সবেতেই সিদ্ধহত্ত। এঁরা ছাঁড়াও কেডি জগন্নাথন, 
বি এস রামৈয়া, পুরস্্র বালকষন, এন রামম্বামী, পি এম কন্নন, টি এন 
কুমার স্বামী, মহাদেবন ও আরভি (আর বেঙ্কট রামন) আধুনিক তামিল 
সাহিত্যের শক্তিশালী কথাশিল্পী হিশেবে পরিগণিত । পৌরাণিক ও 
নীতিমূলক গল্পে রাজাজীর নাম উল্লেখযোগ্য । রাজাজীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি 
“ব্যাসর বিরুন্দু-_মহাভারতের অনবাদ। 

নাটকের ক্ষেত্রে তামিল সাহিত্যেব এ্তিহা গৌববময়, ছোটবড় অসংখ্য নাটা- 
প্রতিষ্ঠানও বর্তমান, নতুন নাটকের সংখ্যাও নগন্ত নয়--তবু সাত্যিকারেব 
আধুনিক নাট্যসাহিত্য বলতে এখনো কিছু গড়ে ওঠেনি। আজে 
তামিল নাটক, সংলাপ নয়» সঙ্গীতপ্রধান। হয় দেবদ্রদদীর মহিম। কীর্তন, 
নর নিছক ভাড়ামি_-এ ছাড়া আধুনিক তামিল নাটকের আর-কোন 
উদ্েশ্ত আছে বলে মনে হয় ন|। আধুনিক তামিল সাহিত্যে সবচেয়ে বড 
দুর্বলত। এইখানে । 

তবু এই প্রসঙ্গে শ্রী পি সম্বন্দ মুদ্লিযাবের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। তিনিহ 
প্রথম মঞ্চ-সংস্কারে অগ্রণী হন, এবং শেক্সপীয়াবের অনেকগুপি নাটকেব অনুবাদ 
করেন। প্রায় শতাধিক মৌলিক নাটকও তার আছে-_তার মধ্যে “লীলাবতা 
মুলোচনা» “কাদলর কাংগল' (“প্রেমিকের চোখ” ), “বেদল উলগম' 
“হরিশ্চন্ত্র' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । কিন্ত, কি দৃষ্টিভঙ্গি কি গঠনরীতি 
কোন দিক দিয়েই এগুলিকে আধুনিক নাটাসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করা 
যায় না। অপেশাদার দলগুলি প্রায়ই সাধবৈয়।র "তিরুমালৈ সেতৃপতি', এফ 
জি নটেশ আয়ারের “জ্ঞানন্থন্দয়ী', এস কে পার্থসারতীর “রামাচ্জাচারিয়।র'» 
“শক্বরচারিয়ার', 'নারদর' প্রভৃতি নাটকেয় অভিনয় করে থাকেন, কিন্তু এরর 
মধ্যে দিয়ে নভুন কোন নাটা-আনো]লন গড়ে ওঠেনি । 


হি তারিন 


খিগেজলালের্ অনেক নাটক তাদিলে অনুর্দিত ও জনপ্রিয়। শুধু 
দ্বিজেন্রলালই বা! কেন, বিশিষ্ট তাঁমিল সমালোচকরাই স্বীকার করেন-_বন্ধিম- 
রধীন্্নাথ-শরতচক্ত্রের প্রভাবে আধুনিক তামিল কথাসাহিত্য নতুন প্রেরণ! 
লাভ করেছে । আজও টি এন কুমারন্বামী-কৃত রবীন্দ্র-শরৎসাহিত্যের অনুবাদ 
তামিল লেখকদের পথপ্রদর্শক | শুধু বাংলার নয়, অন্যান্ত ভারতীয় ও পৃথিবীব 
প্রায়-সব শ্রেষ্ট গ্রন্থের তামিল অন্গবাদ হয়েছে । অন্তবাদের দিক দিয়ে ভারতী 
সাহিত্যে ভাঁমিলের আসন পুরোভাগে । 


আন্যান্য সাহিত্যের অন্যান্ত দিকেও তামিল সাহিত্যের সমৃদ্ধি কম 

“ নয়। শ্রাচটীন সাহিত্য, বিশেষ করে পুথিসাহিত্য সম্পর্কে 
মূল্যবান গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ডাঃ মহামহোপাধ্যায় স্বামীনাথ আয়াব। 
সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে টি কে চিদম্বরনাথ মুদলিযাব, পি আচার্য, এন ভি পিলৈ, 
টি এন স্থত্রহমণ্যম্‌ ও আর এস দেশিকন, বৈভনিক প্রবন্ধে পি এন অপ পুস্বামী 
ও আর কে বিশ্বনাথন, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে টি এস অবিনাঁশলিঙগম, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধে কে শান্তনম ও এ এন শিববামন এবং 
পণ্ডিত সমালোচক হিশেবে এস বৈয়াঁপুরী পি্লে-এর নাম উল্লেখযোগ্য | 
1কছুকাল পূর্বে লোকান্তরিত থিরু ভিক (থিরু ভি কল্যা, ন্দর মুদলিয়াব ) 
ছিলেন এক অমিত প্রতিভাধর লেখক--প্রথমে ট্রেড ইউনিষন ও পরে কংগ্রেস 
নেতা, কবি, সাংবাদিক এবং প্রীবন্ধিক। এঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ । 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রীচীন সাহিত্য সমালোচনার প্রবর্তক ইনি। টিজে 
রঙ্গনাথন রম্যরচনার লেখক হিশেবে সবিশেষ জনপ্রিয় । 


সাহিত্য যে কতখানি জনপ্রিয় হতে পারে, তাৰ উজ্জল ভদাহরণ পাওয়। ষাঁবে 
তামিলনাদে। তামিল সাহিত্যের সম্প্রসা- " ও শ্রীবৃদ্ধিতে সংবাদপত্রের দান 
সবচেয়ে বেশি । দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ফিরিস্তি আর সাময়িক বাজনীতিব 
খবরাখবর বা নেতৃবর্গের ভাষণ পরিবেশনের মধ্য দিয়েই তামিল সংবাদপত্রগুলি 
নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে না-_সাহিত্য প্রচারও তাদের কর্তব্যহুচীর অস্তর্গত।, 


আধুনিক ভারতীয সাহিত্য ১২৪ 


গুধু সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাধিই নয়, ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্াসও নিয়মিত প্রকাশিত 
হযে থাকে সংবাদপত্রে । 

সাবা তামিলনাদে পত্রপত্রিকাব সংখা পাঁচ শতাধিক-_ তার মধ্যে ছেলেদের 
গত্রিকাই গ্রাফ পচিশটি। ছোটদেব বিখাত পত্রিকা চন্দা মামা” (চাদ মামা) 
তামিল, তেনুগু, হিন্দী, মাবাঠি প্রভৃতি ভাষায এক সাথে প্রকাশিত হযে 
থাকে । লেখা এক, ভাষা ভিন্ন ভিন্ন । ভাবতে এ-ধবনেব প্রচেষ্টা এই প্রথম । 
এবং) যতদূর জানি, এখনো! অদ্বিতীয । সবচেয়ে জনপ্রিয পত্রিকা 'কন্কি? 
ও “আনন্দ বিকটন' (সম্পাদক জেমিনি-খাত এস এস ভাসান, কিন্ত 
পত্রিকাটি কাধত সম্পাদনা কবে থাকেন বিশিষ্ট কথাশিষ্লী মহাদেক্ন )। 
দুটিই সাপ্তাহিক, প্রথমটির প্রচার-সংখ্যা পঁচীত্তব হাঁজারের মত, দ্বিতীয়টির 
চৌষাটি। -আরেকটি জনপ্রিষ পত্রিকা “দিনমনি কাদির দৈনিক “দিনমশি'ৰ 
সাধাহিক সংস্করণ। অভিজাত সাঠিতা পত্রিকা হিশেবে “কলৈমগল'-এর 
নাম উল্লেধযোগ্য। 


কানাডী 





প্রায় হাজার বছরেব পাছিত্যিক এঁতিহো সমূদ্ধ হওঘা সহেও বিভষনগৰ 
সামাজ্যেব বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটকেব সা ক্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিষে আসে মহা- 
ছুর্দিন। কানাড়ীভ।বী এলাকা গুলি উনিশটি ছে।ট-বড খণ্ডে বিভক্ত হষে যাঁব। 
বৃহৎ ছুটি অংশকে জুড়ে দেওয়া হয় বোম্বাই ও মাদ্রাজ “প্রসিডেন্সীব লেঙ্ুড 
হিশেবে । কুর্গ পরিণত হয় কমিশনার-শাদিত প্রদেশে । এব ওপর বুটিশেব 
বেতনতুক প্রতিভূ হিশেবে কর্ণাটকের মাটিতে অসংথ্য মারাঠী সামন্তপ্রহ্ুর 
অস্তিত্বও কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। 

এই সব কারণে কর্ণাটকের বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হয় ভীষণ 
ভাবে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বোঁথাই-কর্ণাটক অঞ্চলে কোন কলেন্ত গ্রতিটিত 
হওয়! দূরে থাক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষারও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিলন! । 
অর্ধিকাংশ কানাড়ীভাষী অঞ্চলে শিক্ষা্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তীব্যক্তিরা৷ ছিলেন 
অ-কানাড়ীভাষী। ছোটথাট দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারি ভাষ ও শিক্ষার 
মাধ্যম ছিল মারাঠী। ফলে প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের ফোগাযোগ 
যায় ছিন্ন হয়ে। মুষ্টিমেয় জনাকয়েক শাস্ত্রী ও পণ্ডিত কর্ণাটকের অতীত 
শিল্প-সংস্কৃতির অছিতে পরিণত হন। তীদের রক্ষণশীলতার দরুণ সাহিত্য ও. 
জনসাধারণের মধ্যে বিভেদট। গড়ে ওঠে পাকাপাকিভাবে। 

কানাড়ী সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি। 
ভারতপুকৰ রামমোহন যে নবজাগৃতির সুচনা করেছিলেন কর্ণাটকেও 
তার প্রভাব এসে পড়েছিল সত্যি, তবে সে-প্রভাব পরো. । কানাড়ী 
সাহিত্যে নবধুগ নির্মাণ মিশনারিদের তুমিকাই প্রত্যক্ষ । যদদিচ “মথিলিখিত 
স্থদমাচার অর্থাৎ নিছক ধর্মপ্রচারই ছিল তাদের উদ্দেস্ত, তথাপি 
প্রয়োজন হয়েছিল যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির রীভি, কিটেল, জেগণার, ফ্রি, 
রাই গ্রমুখ ধর্মযাজক ও বিদেশি পণ্ডিতদের উদ্যোগে এবং কিছু-সংখ্যক দেশীয় 
গুণীজ্ঞানীজনের সহযোগিতায় আধুনিক দৃষ্টিতে প্রাচীন সাহিত্য পর্যালোচনা” 
সাহিভ্য-সমালোচন। ও জীবনী-আলোচনার মধ্যে দিয়ে কানাড়ী সাহিত্যে 


রি ডারভীয় সাহিত্য টি 
নামঃ ঠ চরের ১3৩ চা ও রাইলের 






কানা সাহিত্যে প্রবর্তক হিশেবে বিশেষ- -কোন-এক-একমনের নাম-উন্লেখ 
"সম্ভব নয়। ব্যক্তির ভূমিক! গ্রহণ করেছিল গো্ী ও কয়েকটি সাংস্কাতিক সংস্থা, 
প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা । কর্ণাটক বিদ্যাবর্ধক সঙ্ঘ উত্তর-কর্ণাটক্ের 
সর্বপ্রাচীন সাংস্কতিক সংগঠন । নতুন ভাবধারাকে মূলমন্ত্র করে এই সঙ্ঘ গড়ে 
ওঠে, “বাগতৃষণ নামে একটি সাহিত্যপত্রও এঁরা বার করেন। আধুনিক 
সাহিত্যের জন্মলগ্নে “বাগতভৃষখ-এ'র অবদান অসামান্ত। 

তারপর ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হল কানাড়ী সাহিত্য একাডেমি । প্রবুদ্ধ 
কর্ণাটক, মহীশুর বিশ্ববিষ্ভালয় (“প্রচারমালা” ), সংযুক্ত কর্ণাটক ট্রাস্ট প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আধুনিক দৃষ্টিতে, শুধু সাহিত্য নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানেব 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রস্থাদির প্রকাশন শুরু হল। 


আধুনিক কাব্যসাহিত্য নিয়েশ্মালোচনার আগে 
কাব্যসাহিত্য একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন £ প্রাচীন কানাড়ী 
কবিতা ছিল ধ্বনিগ্রধান, সঙ্গীতপ্রাণ। আধুনিক যুগে বিভিন্ন শক্তিশালী 
কবির হাতে বার বার তার ভাব ও বঠিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটলেও মূলত সেই 
ধারার অনুসরণ আজে অব্যাহত । 

বি এম শ্রীকাস্তিয়। ও ডি আর বেন্দ্রে-আধুনিক কাব্যপ্রসঙ্গে এই ছুজনের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । পরলোকগত শ্রীকান্তিয়। ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক । 
চিরাচরিত রূপরীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রাকান্তিয়। প্রথম কানাড়ী কাব্যে নতুন 
প্রাণের সঞ্চার করেন। এ-ব্যপারে গত শতকীয় ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের 
কাছে ইনি বিশেষভ্ববে খণী; এবং অসংখ্য ইংরেজি কবিতার অস্নবাদের মধো 
দিয়ে সণ মুক্তকঠে স্বীকারও করেছেন। অন্থবাদ হলেও সে-সব কবিতা 
কিন্তু নতুন সৃষ্টির শাম্লি। এমনি একটি মনোজ্ঞ সংকলন “ইংলিশ গীতগনু, 
€ ইংরেজি গীতাবলী)। অবিশ্তি প্ীকাস্তিয়ার পরিচয় অন্্বাদক নয়, জ্ট1 হিশেরে। 
সছন্দের ওপর এর'র দখল ছিল ন্সসামার, দেশের মাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ দরদ । 


১২৭ কাবার 
ধমযামের়িক ওযপ কবিদের প্রেরণার উতল ছিলেন প্রীক়াকিয়া। দ্বি পি 
রাক্কারযম, পিটি নরগিংহাচর্য, কে ভি পুরা! গর ঝাঁগ্রুতিক খ্যাতিমান 
কধিরা শ্রীকান্তিয়ারই মন্তশিল্ঠ | 

প্রীকাস্ধিয়ার আরেকটি অবিশ্মরীয় হৃষ্টি “অশ্বখামান' নাটক। কাহিনী 
মহাভারতের, গঠনরীতি গ্রীক ট্রাজেডির, ভাষা প্রাচীন কানাঁড়ী। এই তিনের 
সংমিশ্রণে অত্যাশ্র্য সফলত! তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁরই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী যুগের লেখকরা নাটক রচনায় নতুন নতুন পথে 
অগ্রসর হন। 

উত্তর-কর্থাটকের লেখক ডি আর বেন্দ্রেকে বলা হযে থাকে আধুনিক 
কানাড়। ঞ।ণঠীর যাঁদুক-। মূলত গীতিকবি, কিন্তু কাব্যক্ষেত্র যুগপৎ 
কাব্যস্ুধমামণ্তিত ও কথ্যভাষার ব্যবহ্গাব এর অনন্ত বৈশিষ্ট্য । আবেগের 
সঙ্গে বুদ্ধির রসায়ণে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে অতীন্দ্িয় কবিকল্পনার সুচারু' 
সমঘ্ষেঃ প্যাশনেব প্রীবল্যে ও অভিনব উপমা-রূপকল্পের প্রয়োগে বেন্রে 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী । থর “গারী' (“পালক”), “মূত্তি, “নাদালীলে' (ক্রীড়াসঙ্গীত' ) 
ও “সথীগীতাঃ (“প্রেমিকের গান) বারবার পড়বার মত কাব্যগ্রন্থ । বেন্ধে 
ববান্দ্রনাথের এক অরুত্রিম অনুরাগী । “গীতাঞ্জলি” পড়ে "শীতাঞ্জলিয়েম্নোদি? 
শীর্ষক কবিতাঁয় কবি অকুষ্ উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। উপসংহার লিখেছেন £ 


গীতাদোরাগিহ! বালাউ ইয়াতরোলাগু ইল্ল।***..* 
গীতয়েজীব, সদগীতয়ে জীবাল!, গ্বীভয়ে ত্রন্গ। ওহদ। 


_ গীতার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে আর কোথাও তা নেই। গীতাই জীবন, 
গীতাই জীবনের উদ্দেশ্ঠ, গীতাই ব্রহ্ম । 

গীতাঞ্জলি” প্রসঙ্গে সরাসরি গীতার প্রশস্তি কেন বোঝা ছুষ্ধর, তবে বেন্ছের 
কবিমাননস সম্পর্কে একটা আভাষ এতে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিজীবনে বেন্ছে 
শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগী, তবে কবি হিশেবে কোন বিশেষ ভাবধার! বা মতাদর্শের 
মধ্যে নিজেকে ইনি গণ্ডিবদ্ধ করে রাখেননি প্রেম ও দেশপ্রেম, দাশনিকতত 
ও বাস্তব তথ্য এঁর কাব্যে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত । বেন্দ্রের কাঁবে 
ভখবত্ভক্কিল্প পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতজির 
রোমাটির শ্বান্ছর। “মেঘতুত'-এর অন্্বাদ এ'র আরেক কবিকীতি। 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১২৮ 


জালা বেছের সঙ্গে হব্িপ-বর্ণাটকের পাজজে মক্ষেপয়াওয়ের লাম 
কবিতার টা প্রকাস্তিয়া, রনি এল 
স্বরণীয় একত্রে । 

অন্ান্ত আধুনিক কবিদের মধ্যে ডি ভি গুগাপ্লা, গোবিন্দ পাই, কে ভি 
পুট্রাপ্পা, পি টি নরসিংহাচর্য, ভি কে গোকক ও মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গারের 
নাম উল্লেখযোগ্য । গুপ্াপা দার্শনিক কবি-_বসম্ত কুস্থমাঞ্জলি, এর 
বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ । গোবিন্দ পাই ঞপদী কাব্যরীতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী | 
অমিত্রাক্গর ছন্দে ( কানাড়ী সাহিত্যে এই ছন্দ ইনিই প্রথম প্রয়োগ করেন) রচিত 
এঁর “গলগোথা; ছোটখাট এক মহাকাব্য বিশেষ । পুষ্টাপ্লা বতমানে মহীশৃবেব 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইংরেজি কবিতার প্রভাবে ইনি সবিশেষ প্রভাবান্বিত 
কবিতা নিয়ে নিত্যনতুন পরীক্ষারও এব অন্ত নেই। পুট্র।প্লার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাব্যগ্রন্থ “চিত্রাঙ্গদা” । মহাভারতের সেই পুরাতন কাঠিনী শক্তিমান কবির 
হাতে অপরূপ হয়ে উঠেছে £ 





আ! নীনে অন্ুননে? ওহুছু) নানা 
প্রেমভিঙ্গার্থী। নিচ্ভেদেয়। বাগিলীগে 
তিকপে গাগিয়ে বঙ্গে__ 


_ অর্জুন! তুমি অর্জুন? হ্থ্যা, আমি সেই প্রেমভিথারি-_-তোমার 
হদয়ের দ্বারে ভিক্ষার জন্তে এসেছি আমি--পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের কথা 
মনে পড়ে। 

নরসিংহাচর্য প্রকৃতিপ্রেমিক, এঁতিহবাদী--একই সঙ্গে কালিদাস ওয়ার্ডস- 
ওয়ার্থ উভয়েরই কাছ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে কাব্যক্ষেত্রে ইনি প্রাচয- 
পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়েছেন । গোকক সার্থক কাব্যনাটিকার শ্রষ্ট। ও কানাড়ী 
সাহিত্যে গগ্যকবিতার প্রবর্তক । এ'র “সমুদ্র গীতগলু ( সসমুদ্র-সঙ্গীত? )-র 
মধ্যে যে বিশ্বপনীন কবিদৃষ্টির পরিচয় মেলে অন্তর ত৷ ছুর্লভ। মাস্তি ছেটিগল্পে 
অপ্রতিন্্ী; কাব্যসাহিত্যেও তার দান বড় কম নয়। কানাড়ী লাহিত্যের 
'অযতম শ্রেঠ সনেটশিলী ইনি । এঁর তক্তিমূলক কাব্যসংকঙন «বিশ্ভাহপ্র বাংলার 


১২৯ কানাডী 


ট্িরফব কবিকুল ও কর্ণাটকের ভক্তকবি হরিদাসের প্রভাব রয়েছে । মাসি, 
ভগবখবিষ্বাসী বটে, কিন্তু তথাঁকপ্সিত অতীক্রিক়বাী নন। এর চোখে 
মান্গষের দেহই ঈশ্বরের মন্দির, ঈশ্বরকে তিনি দেখেন প্রেমিক ও বন্ধু 
হিশেবে । মান্তির কবিতায় তাই মানবিক আবেদন স্ুপ্রচুর ৷ 

গ্রতিশ্রুতিবান কবিদের মধ্যে জি পি রাঁজারত্বম, টি এন শ্রীকান্তিয়া, আর 
এস মুগালী ও ভি সীতারামৈযার নাম করা চলে। 


প্রথম দিকে প্রতিহীসিক রোমান্সই ছিল 

নথাসাহিত্য উপন্তাসেব উপজীবা। অথব| অনুবাদ । আর, 
এই অন্কবাঁদের প্রধান উৎস ছিল বা*লা 'অথব! মারাঠী সাহিত্য । বি বেস্কটচর 
বঙ্কিমচন্দ্রের, প্রাথমিক ইশকুলের শিক্ষক গালাগা নাথ মারাগী লেখক হরিনারামণ 
আপ্তের এবং বাস্থদেবাচর্য কেক্র শেকদ্পীয়ন 'ও গোল্ডস্মীথের রচনাবলীর 
অন্ষবাদ ঝরে কানাড়ী সাঁহিতাকে সমৃদ্ধ ঝরে 'তালেন। প্রথম অনুদিত উপন্যাস 
বাণ্ভট্টেব “কাদশ্বরী”। এমন কোন শক্তিশ সা উপন্যাসিকের সন্ধান আধুনিক 
কানাড়ী সাঙ্ত্যে মিলবে ন। থিনি নিজস্ব একটি প্রতিহা গড়ে তুলতে 
সক্ষম হযেছেন। 

অন্বাদ থেকেই মৌলিঞ উপন্যাস রচন'্য উদ্ধ হন গালাগানাঁথ ও 
কেরুর। গালাগানাঁথের “মাধব ককণ।বিলাস' বিজযনগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
পঠভূমিকাঁষ রচিত। কেকর লেখেন আধুনিক কানাড়ী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 
ইন্দিরা” । উপন্যাসের মধ্যে দিযে বাস্তবজীবনকে প্রথম তুলে ধরেন এম এস 
পুটান্া। । শিল্পস্থষ্টি হিশেবে পুট্রান্নার মাডিডুন্!! মহাঁরায়া” সার্থক ন! হলেও 
পথিকৃতের সম্মান এর অবশ্ঠই প্রাপ্য । 

বর্তমান কালের শক্তিশালী ওপন্তাসিক হি শিবরাম করম», এ এন 
কষ্ধরাঁও, কে ভি পুট্রাপ্লা, ভিকে গোকক, আর এস মুগালী, আর ভি 
জাগীরদার, মীরজী আম্নারাও ও বাসখরাজ কাট্টিমণির নাম কর! চলে। 

' এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিবরাম করম্থ। “চিগুবিদা কানাস্থ+ 
এর একটি জনপ্রিয় উপন্তান। কিসান জীবনের পটভূমিকায় উপন্তানটি 
রচিত । চরিত্রের সংখ্যা মাত্র পীচ-ছটি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বিশদ 


টৈ 


'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৩৩ 


ও বাস্তব বর্ণনায় বইটি স্থখপাঠ্য হয়ে উঠেছে । ক্ুখপাঠ্য--তার বেশি নয়। 
এই দিক দিয়ে বরং 'মারালি মান্লিগে* সার্থকতর সৃষ্টি । 

রুষ্বরাওয়ের প্রথম দিকের প্রায়-সব উপস্ভাসেরই নায়ক শিল্পী । ছীাঁচে-ঢালা 
কাস্নী। নায়কর! সবাই অসাধারণ ব্যক্তি । করম্থের তুলনায় বাস্তবতাও এ'র 
রচনায় কম। যেমন--এ'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্তাস “সন্ধ্যারাগ”-এর নায়ক লক্ষণ 
সঙ্গীতশিল্পী । পৃথিবীর দিকে দৃকপাঁত না করে নিজের সাধনায় সে তশ্ময়। 
এক গানের আসরে তানপুরায় শন্ধ্যারাগ বাজাতে বাজাতে নাট কীয়ভাবে দেহান্ত 
ঘটল নায়কের। দেহীস্ত ঘটল বটে, কিন্তু তার স্থরেব ঝঙ্কারে শ্োতার৷ 
তখনো! মন্ত্রমুগ্ধ | 

হুঃখের বিষয়, বে-সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ওঁপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্ধ 
এঁদের মধ্যে-_কানাড়ী সাহিত্যের সকল ওপন্তাসিকের মধ্যেই__তাব অন্তপস্থিতি 
ভয়ানকভাবে চোখে পড়ে । কেউ চরিত্র চিত্রণে, কেউ মনন বিশ্লেষণে, 
কেউ-বা আঞ্চলিক পরিবেশ হ্ষ্টিতে পাবঙ্গম- ও্পন্তাসিকেব প্রকৃত গুণাবলীর 
পুরোপুরি অধিকারী কেউ-ই নন। অধিকস্ত, খণ্ডিত দৃষ্টি'দিষে এরা জীবনকে 
দেখেছেন, এবং তার খণ্ডিত রূপটিকেই তুলে ধরেছেন । 

চতুর্থ দশকে প্রগতি আন্দোলনের জোয়ার আসে, তারপর পিযালিশের 
বিপ্রব | 'প্রগতি” সাহিত্য ও “বিপ্লবী” সাহিত্য গড়ে ওঠে । কিন্ত সে-সাহিত্য হয় 
থিয়োরী-সর্বন্ব, নয় পাশ্চাত্য উপন্তাসের দেশি সংস্করণ ! নিছক যৌনবিকারের 
বর্ণনাও (কৃষ্ণরাওযের “সাঞ্জেগান্ালু” ) প্রগতি” সাহিত্যের শিরোপা পায়, 
ঘটনাবলীর '্লুল বিবরণী “বিপ্লবী” সাহিত্যের । বাস্তবতার নামে পর্ণোগ্রাফার 
সবসেরা উদাহরণ “বিদিয়াল্লি বিদ্যাঁবলু । অবস্থার চাপে পড়ে একটি মেয়ে 
পরিণত হল রূপপসারিণীতে--এই সামাজিক ট্রাজেডি নিয়ে অনায়াসেই 
মহৎ সাহিত্য স্ষ্টি সম্ভব । কিন্তু ভাষায় ও বর্ণনায় বইটি শুধু অর্গালই নয়, 
রীতিমত কদর্য। সমালোচকদের মতে-_এর ল্যাঙ্গুয়েজ '্লযাসুয়েদ'-এর 
শামিল। অথ» মুখ ফুটে সে-কথ। বল! মুশকিল--লেখক যে লরেন্স-জয়েসের 
আত্মঘোধিত অনুগামী ! 

তবু এরি মধ্যে, কৃষ্ণরাওয়ের “সন্ধ্যারাগ” (গোধুলি' ) 'উদয়রাগ'( প্রতাষ ) 
ও “মঙগলনুত্র/ পুটটাপ্লার “কার হুব্বাম্মা “হেগগাঁভাতি, গোককের “জ্জড়/ 
( বৈষম্য” ), “নমরসাবে জীবন, (“জীবনসত্য” ) মুগালীর “বালুরী, ( “জীবনাঁগি+ ), 


৬৩১ কানাড়ী 


ককরস্থের 'মারালি মান্নিগে” জাগীরদারের “বিশ্বীমিত্র স্থতি” ও আন্না রাওয়ের 
“রাষট্রপুরুষ আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যকে কতকাংশে সমৃদ্ধ করেছে । বিশেষ করে 
ধবাষ্ট্রপুকষ । দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে ভিত্তি করে বইটি রচিত। পটভূমির 
বিশীলতায় ও চরিত্র-চিত্রণে এবং আঁপাঁতঅনুল্লেখ্য ছোটখাট ঘটনার 
শিল্পসন্মত বূপাঁণে বইটি আধুনিক কানাড়ী সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্াস 
হিশেবে চিন্তিত হতে পাঁবে। 

উপন্যাসে তুলনাষ ছোটগল্পেব অগ্রগতি কিন্তু সত্যিই বিম্বয়কর। 
মাস্তি ভেঙ্কটেশ আফেঙ্গাব কবি ও ওপন্যাসিক হিশেবে খ্যাতিমৰ্ন হলেও 
আসলে ইনি “ছাটগল্পলেখক | এব" এই বিভাঁগেব একচ্ছত্র সম্রাট । মাস্তি 
সাঁধাল্ণ-ন মধ্যবিত্ত জীবন নিযে লিখে থাকেন । শাদাঁমাঠ। আঁঙ্গিক, অনাড়ন্বর 
রচন।শৈলী । মানবভাবনেব বিভিন্ন পিকেব এক-একটি খণ্ড-অথচ-সম্পূর্ণ চিত্র 
গল্পেব মধ্যে উদ্ভ।(সিত | সমাঁজেব সবশ্রেণীব নবনাবী সম্পর্কে নিবিড পবিচ্য অরি 
£ভ।ব অন্তর্ঘটব স্বক্ষব মস্তিব প্রতিটি গল্পে । কোন-বকম উচ্চ-উচ্চারিত 
ন৬খাঁদ নেই, মানবপ্রেমেব মান্‌ আদর্শে অন্তপ্রাণিত মান্তি__ দৈনন্দিন জীবনের 
শথভুঃখ আশাআকাজ্ষ। ব্যথাবেদনাব সঠঃজ-ম্বীভাঁবিক মাঁনবীয রসেব বসিক। 
চমক হৃষ্টি ব| ঘটনাব ঘনঘটাব আশ্রধ ইনি কখনে। নেন না। কাহিনী 
অভিসাঁধাবণ, অতিপবিঠ্িত £$ উপন্যা॥ পড়ে পডে পাত্র নিঙ্গেকেই 
উপন্যাপেব নাধক বলে ভাবছে, আব তাব ববাতেই কিনা জু " প্রথমভাগপড়। 
এক বালিকা বধূ! মাবাম্সক অবস্থ।। কিন্বা, পুত্রের ওপব অধিকাব নিয়ে 
বধূ-শাশুভীব চিবন্তন ঈর্ধাদ্ন্দ + -খবা, স্ত্রীব মৃত্াব পৰ আবাব বিষে করে 
বিধ্বস্ত সংসাব পুননির্স।ণে বিপত্বীকেব ব্যর্থ-ককণ প্রধীস--এসব গল্পে প্রটের 
জটিলতা নেই, নাঁটকীষতা নেই, সংলাপেও চাতুর্ধ নেই । এমন-কি, ক্লাইম্যাক্স 
পর্যন্ত ন। অথচ রচনাব গুণে প্রতিটি গল্প অনবগ্য । মনে হয, স্ুরসিক এক 
বযোবৃদ্ধ যেন তব জীবনেব হাপিকান্নার বিচিত্র আ1উ৩৩।ব কাহিনী বলে 
চলেছেন, অনাধাসে-_একান্ত আন্তরিকতার দাথে। পাঠকরা অেভার মত 
তাঁকে ঘিরে বসে রষেছে_ মন্্রমুগ্ধ। 

সত্যিকারের জীবনরসিক শিল্পী মান্তি। এঁর বহু গল্প ইংরেজিতে 
অনুদিত হয়েছে, মান্তি নিজেও চাঁর থণ্ডে তার গল্পগুচ্ছের ইংরেজি অন্থবাদ 
ঞকাশ করেছেন। তাই মাস্তির নীম আজ আর স্বদেশের সংকীর্ণ গণ্ডিতে 


'্াধুনিফ ভারতীয় সাহিত্য ১৩২ 
আবছা নয়। গল্পর মত না হলেও চচান্া বাসব! নায়েক”, “বিমর্ষ” ইত্যাদি 
উপপ্ভাসেও মান্তির গ্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে । ব্যার, বান্সিকী, রবীন্দ্রনাথ ও 
গ্যেটেকে নিষে ইনি মনোজ্ঞ আলোচনা কবেছেন। রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ 
গর ঘনিষ্ঠ -কানাড়ীভাষী রাজ্যগঠন-আন্দোলনের অন্যতম নেতা! মান্তি। 

গ্রামজীবন নিয়ে সার্থক গল্প লিখেছেন কে বেতিগেরী ও গরুর । বর্তমান 
সভ্যতাব সংঘাতে বিধ্বস্ত গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও ক্ষয়িষ সামন্ততান্ত্রিক বিধি- 
ব্যবস্থাব বান্তবধমী চিত্র গরুব তাঁর বিভিন্ন গল্লে জুন্দবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
মনন্তত্বদূলক গল্পে কষ্ণকুমাব এবং প্রতীকধমী ও ব্যপ্রনা প্রধান গল্পে এইচ পি 
যোশীর নাম উল্লেখযোগ্য । বিযাল্লিশেব বিপ্লব ও কর্ণাটকেব ছৃতিক্ষ একদল 
তরুণ লেখকের মনে প্রচণ্ড আলোডনেব স্ষ্টি কবে, এ-ফুগেব সমাজ-সত্যকে 
তার। গল্পের মধ্যে দিষে তুলে ধবেন। বাসববাজ কাট্টিমণি, কুলকুণ্ড, এল 
আর বেন্দ্রে প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে কবা চলে । প্রেমেব গল্পে “আনন 
একটি স্বতন্ত্র আঁসনেব অধিকাঁবী। 

আধুনিক নাটকেব বষেস মাত্র বছব পচটিশেক। প্রথমদিকে পৌবাণিক 
ও এ্রতিহাসিক কাহিনীই ছিল নাটকেব উপজীবা। আধুনিক যুগেব শ্রেন্ 
নাট্যকাব টি পি কৈলাসম। কৈলাসমেব আগে সঞ্থশৈব বাও প্রমুখ 
কয়েকজন অবিশ্ঠি সামাজিক নাটক ( “বিমম বিব।হ" ) বচনাষ হাত দেন, কিন্ক 
পুরোপুবি সার্থক তার! হতে পাবেন নি। 

কৈলাসম দীর্ঘকাল ইংলগ্ডে ছিলেন। শুধু বইপত্রেব মাবফৎ নয,» আধুনিক 
নাটকের গঠনবীতি সম্পর্কে সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় কবেন। সেই 
সঙ্গে ছিল তাঁর সহজাত নাট্য প্রতিভা, অভিনয-দক্ষতা | দেশে ফিবে কৈলাসম 
এক নতুন নাট্য-আন্দোলন গড়ে তুললেন। নাটকেব মাধ্যমে সুচন! কবলেন 
ভাববিপ্নবের, পরিচিত হলেন কর্ণাটকের ইবসেন হিশেবে । জনপ্রিয় প্রাচীন 
নাটকগুলির অন্তঃসারশুন্ততা৷ নিয়ে প্যারডি বচনা এবং শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতির 
নাঁমে যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তাঁকে তীব্র কষাঘাত করলেন কৈলাসম। এর 
নাটকের ভাষাও অভিনব-_কানাড়ী ও ইংরেজির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ । 
এবং সর্বরসের সমদ্বয়ে সমৃদ্ধ প্রতিটি নাটক। টটন্ধু গাঁটি', “পলি কিটি'» 
“হো রুল? ইত্যার্দি এঁর বিখ্যাত নাটক। কৈলাসমের অকাল বিষ্নোগে 
কানাড়ী নাট্যিসাহিত্ের অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে। 


১৩৩ কানাড়ী 

আর ভি জাগীরদার (্্রীরঙ্গ' ) কবি, গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয় 
লেখক, জীবনীকাঁর, ভাষাঁতাত্বিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক 
হিশেবে পরিচিত হলেও এযুগের অন্যতম শক্তিশালী নাট্যকার ইনি । যাঁটটিরও 
অধিক নাটক এর বযেছে। “বৈদ্যরাজা” ও “দরিদ্রনারাক্মণ-এর মধ্যে দিয়ে 
ইনি বর্তমান সমাজেব নগ্রচিত্র তুলে ধরেছেন । শ্্রীবঙ্গ-র নাটকেব কাহিলী 
পৌরাণিক হলেও আঁসলে সেটা বর্তমান সমাজেবই প্রতিচ্ছবি । শ্রীকান্ত, 
'গুণ্তাপ্পাঃ করম, মান্তি, কৃষ্ণ রাও, গোকক, পষ্টাপ্লা প্রমুখ কবি-কথাশিল্পীদের 
দাঁনও নাট্যসাহিত্যে কিছু-কিছু বয়েছে। 


কাব্য ও কথাসাহিত্যেব তুলনায় অন্যান্ধ শাখার বিকাশ 
মোঁটেই আশানুরূপ নয় । ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা থেকে 
অনেক গ্রন্থ অনুদিত হযেছে । কাঁঙালি লেখকদেব মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শবৎচন্দ্রেব 
সমাদব অসাধাবণ। চরিত্রহীন, কর্ণাটকের পাঠকসমাঁজে একদা যে-আলোড়ন 
এনেছিল সমসামযিক বিখ্যাত কানাডী লেখকদের মনে তা বীতিমত 
ঈর্যাব সঞ্চার করে। 

জীবনীসাহিত্যে গুগ্াপ্লার গোখেল', জাগীরদাবের “কামালপাশা” 
পুটটাপ্লার “বিবেকানন্ৰ', বেস্কট রামৈযাব “মুহম্মদ” ও কৃষ বাওয়ের ম্যাক্সিম 
গঞ্ষি'র নাম উল্লেখযোগ্য । কংগ্রেস-নেত। আর আর ঢ কর কারাজীবন 
নিয়ে স্বতিকথাজাতীয় একটি মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচনা কবৈছেন। উপনিবদ ও 
প্রাটীন কবিদের সম্পর্কে তাৰ আলোচনা! আধুনিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ 
করে তুলেছে। রম্যরচন৷ অপেক্ষারুত আধুনিক কালের স্ষ্টি। এবং ভি 
সীতারামৈয়া, এম জি বেস্কটেশিয়৷ ও ডি আব বেন্দ্রে এ-পথের পথিরূত হলেও, 
এ এন মুতি রাওয়ের “দিবান্বপ্ন” এ-বিভাগে শ্রেষ্ট । প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
সাহিত্য আম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা করেছে আর নরসিংহাচার্ষ, 
গোবিন্দ পাই, এফ জি হালাকাট্টি, শ্রীনিবাস মুঠি, রাজারত্মম ৪ আর এস 
মুগালী। শুধু আধুনিকতার কষ্টিপাথরে অতীতের মূল্য-নির্ধারণ নয়, 
জনমানসংক ট্রাতহ-প্রেমিক কবে তোলাও এদের অন্কতম-_হয়ত প্রধানতম-_ 
লক্ষ্য । শ্রীকান্তিয়া, মাস্তি, গুগ্ডারা, গোকক, অধ্যাপক ইনামদার ও বেজে 


তান)।নয 


প্াুনিক ভারতীয়।সাহিত্য ১৬৪ 
বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের সমসাময়িক ও জপদী সাহিত্যের সঙ্গে 
কর্ণাটকের পাঠকসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন । 

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই মহীশূরের রাজদরবাঁর কানাড়ী সাহিত্যের প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক। আধুনিক সাহিত্য-আন্দোৌলন থেকে দুরে থাকলেও, 
রাজকীয়. অনুগ্রহ লাভে কানাড়ী সাহিত্য আজে! বঞ্চিত হয় নি। মহীশূর- 
রাজের উদ্যোগে ও অর্থান্ুকুল্যে পুরীণসমূহের নতুন ও স্বদৃশ্ত সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে--এমন ব্যয়বহুল ছুঃখাধ্য দায়িত্ব বোন প্রকীশকই নিতে রাজি হননি। 
আর, শুধু কি মহীশৃর-রাজ? কয়েকটি মঠ পর্বস্ত সাহিত্য-প্রকাশনার ক্ষেত্রে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। 

অবিশ্তি এদের সাহিত্য হল প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য বা সাধুসন্তদের 
অলৌকিক জীবনী । 





তেলুগ্ড সাহিত্যকে মোট চাঁবটি যুগে ভাগ কৰা হস্কে থাকে £ (১) অতি- 
প্রাচীন যুগ, (২) কাব্যযুগ, (৩) প্রাক-আধুনিক যুগ, ৫) আধুনিক বুগ। 
খৃস্ট জম্মেব প্রাষ আট শ বছব আগেই তেলুণ্ড লিপি আবিষ্কৃত হলেও 
১০২০ থুস্টাবেব পূর্বে বচিত কোন গ্রস্থই আজ পাঁওযা যায না। তেলুগু 
সাঠিত্যেব আদি কবি নন্নষ্য ভট্ট । এব মহাভীবতেব বচনাকাল ১০২০ খুস্টাব। 
মহাভাঁবতেব আন্মবিক অন্ত্বাদ ইনি কবেন নি, কবেছেন ভাবানুবাদ। ননষ্য 
ভট্েব খন, আস্কত **ব বাহুল্য বিশেষভাবে লক্ষাণীযা। এব অন্তান্ত 
গ্রস্থ_-আন্বশব্দ চিন্তামণি'ঃ ইন্দ্রসেন বিজযমু* ও চাঘুত্তিকা বিলাসমু+ । 
অবিষ্টি, এই তিনটিবই গ্রন্থকাঁৰ ঠিক ইনিই কিনা সে-সম্পর্কে মতদ্বৈধ বর্তমান । 

বেমুলবাড »।ম কবি, নন্নেচোঁড কবি, অথর্বণীচার্য, পালকুবিকি সোমনাথ 
কবি, ভ7! ভূপতি, ও তিষ্বন্ন সৌমযাজী অতি প্রাচীন যুগেব, মহাকবি শ্রীনাথ, 
বিস্তর ড বল্লপভব।যলু, ভৈবণ কবি, অনন্তামাত্য কবি ও শ্রীকুষ্ণদেব বালু 
কাব্যশুগেব এব” কামেশ্বব কবি, সঘুপং বেস্ট কৃষ্ণগ্ল নাষকুড়ু ও গণপ ববপু, 
বেস্কট প্রাক-আধুনিক যুগেব বিখ্যাত কবি । অনিপ্রাচীন ও ক, গেব সাহিত্য 
মূলত ধর্মীয় সাঠিত্য । প্রীক-আধুনিকও তাব ব্যতিক্রম নয, বে এ-যুগেব 
ঝবিব! সমধিক ঝোঁক দেন শূঙ্গাব বসেব দিকে । 

দক্ষিণ-ভাঁবতেব গৌঁডাঁমি, ভূবন না! ঠোক, ভাবন্তবিদিত । এই গৌড়ামিব 
মূলে প্রথম আঘাঁত হানেন বামমোহন, মূলোচ্ছেদ কবতে এগিয়ে আসেন 
কন্দুকুবি বীবেশলিঙ্গম পন্তলু ( ১৮৪৬-১৯১৯)। বামমোহনেব মন্ত্রশিষ্ত ও 
বিদ্ভাসাগরেব সংস্কারবাদী অন্দোশনেব প্রেবণাষ অনুপ্রাণিত বীরেশলিঙ্গমই 
আন্ধদেশ, তথ! সারা দক্ষিণ-ভারতে নবজাগরণেব অগ্রনু৬। জন্ম হয়েছিল 
রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে, ব্রাহ্ম হষেছিলেন পরে। না! ইংরেজি ন! সংস্কৃত» 
কোন ভাবাতেই *স্তপপ্ডিত” ছিলেন না-পাণ্ডিত্যের বদলে ছিল প্রবল 
পুরুষকার। আসলে সংস্কারক, সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলেন উদ্দেশ্টসিদ্ধির 
হাতিয়ার হিশেবে । কিন্ত, আশ্চর্য এই, পরবর্তী যুগে ইনিই হয়ে উঠলেন 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৩৬ 


সাহিত্যে নবধুগের শষ্টা। কবিতা, উপন্ভাস, নাটক, প্রহসন, জীবনী, 
ক্ষাত্মজীবনী, সংস্কত থেকে অন্গবাদ। ইংরেজি থেকে ভাবাচুবাদ, হিন্দুধর্ম ও 
শাস্ত্রের ভাস্ক, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-_সব্যসাটী লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশ 
করলেন বীরেশলিঙ্গম । এর গ্রন্থের সংখ্যা একশ তিরিশটি, বারো থণ্ডে 
সেগুলি কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে । সংস্কারমূলক অভিযান চালাবার 
জন্যে “বিখেকবধিনী” নামে একটি পত্রিকাও ইনি বার করেছিলেন। আক্ধের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পত্রিকাটির একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে । 

“আল্লের অন্ধ কবি' চিলকমতি লক্মীনরসিংহম বাঁরেশলিঙ্গমের প্রায় 
সমসামস্সিক, 'আঙ্জের মিলটন” নামে পরিচিত। দুজনের মধ্যে বয়েসের 
কিছুটা ব্যবধান থাকলেও হেরফের ছিল না আদর্শের। বরং, বীরেশলিঙ্গমের 
যেখানে ছিল পিছটান, চিলকমতি সেখানে ছিলেন অগ্রণী । রাজনীতিকে 
বীরেশলিঙ্গম সচবাচর এড়িযে চলতেন, আজে জাতীযতাবোধের উন্সোবে 
চিলকমতির দান অসামান্চ। বীরেশলিঙ্গমের মত সবতোমুখী প্রাতিভ। অবিশ্বযি 
এর ছিল না। এবং কবি হিশেবে পরিচিত হলেও ইনি লিখেছেন শুধু 
উপন্তান আব নাটক। আধুনিক তেলুগড উপন্াস-নাটকের জন 
চিলকমর্তি। অন্ধ ছিলেন, কিন্তু এই অন্ধত্ব জীবনে তাঁর কণ্ত রকমের অন্তবাষ 
হয়ে দেখ! দেষ নি। স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ । মুখে মুখে অনল 
বলে যেতেন, অন্যে লিখে নিত। স্থবস্তা হিশেবেও চিলকমাত প্রচুব 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাটক “গজোপাখ্যান, গ্রতিহাসিক উপন্যাস 
“অহল্যাবাঈ, সামাজিক উপন্তাস “রামচন্ত্রবিজয়মু” ও ন্ঙ্গাত্মক উপন্যাস 
“গণপতি'র জন্তে তেলুগড সাহিত্যে ইনি ম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। “আপ 
বীতি* এঁর আত্মজীবনী, অন্ধ জীবনের বেদনাবিষঞক কাহিনী । 

১৯১২ সাল। শুধু আঙ্ নয়, তেলুগ্ড সাহিত্যের ইতিহাসেও এ এক 
স্মরণীয় বৎসর । সংস্কারবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে মোড় নিল বৈপ্রবিক 
অগ্রগতির পথে। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যার গুরু, পৃথক আঙ্গ 
বিশববিস্তালয় ৬ স্বতন্ত্র আঙ্জ গ্রদেশ গঠনের দাবির মারফৎ দেখা গেল 
তারই নুম্পষ্ট অভিব্যক্তি। তেলুগ সাহিত্যের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের 
আনে নেতৃবর্গ একটি কেন্দ্রীয় একাডেমী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করলেন | শুরু হল রঙ্গদঞ্চের পুররজ্জীবন। আধুনিক হেলুখড ভাষাকে 
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তেলুগু 
সরকারি স্বীকৃতি দানের দাঁবি নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরন্ত করলেন 
গিডুগড বেঙ্ছট রামমৃতি পন্তলু। পন্লু ছিলেন শিক্ষাত্রতী-_ইতিহাসের 
অধ্যাপক, ভাষাঁতত্ববিদ। হ্ৃষ্টিধ্মী সাচিত্যিত হিশেবে খ্যাতিমান ন 
হলেও মাতৃভাবা ও সাহিত্যের মর্যাদা প্রতি্ায অসাধারণ এঁর দান। 
ব্যাকরণের কঠোর নিধম-শৃঙ্খন ভেঙে জনসাধাবণের সহজবোধ্য ভাষায়__কথ্য 
ভাঁষায়__সাহ্ত্যি রচনার জন্যে ইনি এক আন্দোলন শুর করেন। 
সেজন্যে একে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সম্প্রদায ও স্বার্থসংস্ষিষ্ট মহলের প্রবল 
বিরোধিতার দুখোমুখি হতে হয়» এমন-কি, বীরেশলিঙ্গন পর্যন্ত সে আনোলন 
থেকে দূরে সরে থাকেন_-তবু ইনি পিছু হটেননি। আধুনিক তেলুগু গগ্ের 
লষ্ট। ইনি, নব্য সাহিত্য-পরিষদের প্রতিচাতা | 


রঃ আঙ্কের নব জাগরণে বাংলার ভূমিকাই প্রধান । 
কাব্যসাহিত্য রামমোহন, খিগ্যাসাগব, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আঙ্জধের 
সসাক্মোপলদ্ধিতে যেমন সহ্গাযতা কবেছে, তেমনি বঙ্িমচন্দ্র, রমেশ5ন্থব, বিশেষ করে 
রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেরণা সঞ্চঘ করেই আধুনিক তেনুগু সাহিত্যের অগ্রগমন 
মারন্ত। আধুনিক বুগের প্রথম কবি-বুগ্মকবি_তিকপতি-বেস্কট কবুলু। 
বীরেশলিঙ্গম ও গিডুণ্ড রামমুতি অলঙ্কারবহুল সচনাটশিলীর  ল ভেঙে গছের 
মুক্তি সাধন করেছিলেন, এরা করলেন কাব্যের। এরা দুজনে একসঙ্গে 
লিখতেন- অর্থাৎ কোন কবিতার ইনি লিখতেন এক চর”, দ্বিতীয় চরণ উনি। 
এইভাবে এঁরা পূর্ণাঙ্গ করে তুলতেন কবিতাটিকে। সে-কবিতার সাঠিত্য 
মল্য সম্পর্কে উন্লাসিক সমালোচকদের মতযাই হোক, সে-বুগে তেলুগ্ড ভাষার 
প্রতি জনসাধারণকে শ্রন্ধাণীল করে তোলার উতিহাপিক দাষিত্ব এরা যোগ্যতার 
সঙ্গেই পালন করেছিলেন। সমসাময়িককালে এদের কবিতা প্রভূত জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে, সার! দেশে অগুণতি খমুকারকের জন্ম দেয় | 
আজে রবীন্দ্-সংস্কৃতির প্রচারক রায় 'লু স্বব্বারাও | শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্র ছিলেন, ববীন্দ্রপরিবেশে মন এ'র গড়ে ওঠে । দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথবে 
আদর্শ করে ইনি নতুন এক সাহিত্য-আন্দেলন শুরু করেন। রায়প্রোলু নিজেও 
ছিলেন শক্তিমান কবি। এঁর 'ণকম্ষনম', “রম্যালোকমু” ও" “মাধুরী দর্শনমু' 
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উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ওমর খৈয়ামের অনুবাদক হিশেবেও , ইনি 
খ্যাতিমান। রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আর ধার! কাব্যরচনায় আত্ম- 
নিয়োগ করেন তাদের মধ্যে বেঙ্কট পার্বতীশ্বর কবুলুর আসন সকলের আগে। 
এ'র শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ “একাস্তসেবা+, রবীন্দ্রনাথের রহস্যবারদী ভাবধারার প্রভাব 
বইটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। আধুনিক যুগে প্রথম সার্থক গীতিকবিত! রচনার 
সম্মান প্রাপ্য অব্বুরী রামকৃষ্ণ রাওযের | 

১৯২১ সালে শক্তিশালী তরুণ সাহিত্যিকরা “সাহিতি সমিতি” নামে 
একটি নতুন গোঠীর মধ্যে এসে সমবেত হন। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সমিতি 
কোনদিন গঠিত হয়নি, সমিতির সদশ্তরাঁও ছিলেন বিভিন্ন মন ও মেজাজের-_ 
সাহিত্যিক সকলেই, এঁক্য কেবল এইখানে । শুধু নতুন সাহিত্য সৃষ্টি নয, 
নতুন স।হিত্যিক-আবিফারও ছিল সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । “সাঞ্িতি 
সমিতি'র সভাপতি হন তল্লাবঝল শিবশঙ্কর শান্ত্রী। শিবশঙ্কব শাস্ত্রী তেলুণ্ড 
ছাঁড়া সংস্কৃত, পালি, হিন্দী ও বাংলায স্থপণ্তিত। কবিতা ফ্রুপদী, নাটকে 
মিশ্র এবং গল্প-উপন্াসে আধুনিক রচনাশৈলী ও কথ্য ভাষা ব্যবহাব এর এক 
অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্য । অগ্নবাদেও যে পারঙ্গম, শরতচন্দ্রের 'অরক্ষণীষা"র সুন্দর 
অনুবাদ করে সে-প্রমাণ ইনি দিয়েছেন । সমিতির সদস্ভহিশেবে বিশ্বনাথ 
সত্যনারায়ণ, দেবুলপল্লি কৃষ্ণশান্ত্রী, কৌডাভাটি গেট বেস্কটসুব্বাইযা, বেছুলা 
সত্যনারায়ণ, নোরি নরমিংহ শাস্ত্রী, নাযানী স্থব্বারাও, চিন্তা দীক্ষিতুদু, 
মোকৃকাপাতি নরসিংহ শাস্ত্রী, মুনিমানিক্যম নরসিংহ রাও, নাওুরী বেঙ্কট 
সুব্বারাও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । আধুনিক তেলুণ্ড সাহিত্যের বিভিন্ন দিক 
সমৃদ্ধ এদের দানে। এই সমিতির সাদন্ত বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ পরবর্তী যুগে 
“কবিসআাট' হিশেবে দেশব্যাপী থ্যাতি অর্জন করেন। 

“সাহিতি সমিতির” মুখপত্র ছিল “সাহিতি”। এছাড়াও নতুন সাহিত্য- 
আন্দোলনের বাহন হিশেবে আরো! অনেকগুলি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে__ 
শক্তি”, “জয়ন্তী”, “সারদা” “সুজাতা+, “প্রতিভা”, “উদয়িনী” “ভারতী” ইত্যাদি । 

এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সাহিত্যিক কবিসম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ। 
--সব্যসাচী লেখক । এর “আঙ্বপ্রশস্তি” “শৃঙ্গার বীরী” ও “শশিদুতমু” কাব্যগ্রন্থ 
এবং “বেয়িপডগলু* ও “চেলিয়লিকট্ট,১ উপন্থাস ছুটি সমধিক বিখ্যাত। “কিক্পের 
সানী পাটলু ( মতশ্কন্তার গান) এঁর এক অনুপম স্থত্ি। আরেক কবিকীতি 
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তেলুণ্ড 
'্ীমদ্রামীয়ণ, মহাকাব্য । দেবুলপন্লি কৃষশান্ত্ী 'আক্ষের শেলী” নামে পরিচিত। 
নিতান্ত ব্যক্তিগত আবেগানগহ্তির অঙ্গে কাবকল্পনার স্ুচারকু সমন্বয় 
সাধনে পারঙ্গম ইনি । আত্মজিজ্ঞাসার অন্তদ্বন্দে কবিমন ক্ষতবিক্ষত, জদয়বেদনার 
রসে অভিষিক্ত এর কবিতা । “কষ্ণপক্ষমু*, “কন্মীরূ” “উ্বশীপ্রবাসমু, কৃষ্ণ- 
শান্্রীর স্মরণীয় স্থাষ্টি। সমালোচকদের মতে এঁর “উর্বণী” বিশ্বের যে-কোন 
শ্রেষ্ঠ কাব্যনংকলনে স্থান পাবার যোগ্য। উপমা, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার 
চমতকারিত্ে কৃষ্ণশাস্ত্রীর “পালকী” (“পালকী” ) আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । 
“শিবতাঁগবম*-র কবি নারায়ণাচার্যালু কাব্যের গঠনগ্লীতির দিক দিমে খু্পদধর্মী, 
ৃষ্টিভর্গি আধুনিক। নতুন নতুন ছন্দের প্রযোগ-চাতুর্যে কোডাভাটি- 
গেন্টির স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। “আতিথ্যেমু” এর একটি আঁশ্চ্ঘ কাঁব্যস্ষটি। 
বেহ্কউ সুদী প্রচলিত পদ-ল।লিত্যের মৌহ পরিভার করে জনগণের ভাষাষ 
প্রথম কাব্যরচন! শুরু করেন। এর হইযেক্কী প্াটপু* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সাহিত্যিক মহলে প্রবল আলোডনের সঞ্চার হয। অতি-আধুনিক গণ- 
সাহিত্যের অগ্রণত ইনি। 
এঁরা সবাই আধুনিক কবি ঠিশেবে পরিচিত হলেও কম-বেশি এঁতিহাবাঁদী 

সকলেই । পুরোপুরি সংস্কারণুন্ত কেউই নন এর কিছুটা ব্যতিক্রম 
শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও (শ্রী শ্রী)। শুধু দেশয নয, বিদেশি প্রাচীন ও বর্তমান 
শিল্প-স-স্কতির সঙ্গে এর যোগাবোগ অন্তরশ্দ কাব্যশরীরে অলঙ্করণে ও 
ৃষ্টিভর্গির গণতান্ত্রিকতায় শ্রীশ্রী, আধুনিক কাব্যসাঁচিত্যে এ নতুন পথের 
হচন! করেন, চাঁরণের মত আঁগ|মী গথিধীর আগমনী গানে খোচ্চার হযে ওঠেন। 
এ'র “জগন্নাথুনি রাধ! চত্রালু' (“জগন্নীথের চাকা” ) আধুনিক তেলু্ড সাহিত্যের 
অগ্যতম জনপ্রিয় কবিতা । নিপীড়িত জনমনের আশা-আকাজ্ষাকে কবি 
এখানে বাণীমূত্তি দিয়েছেন, জানিয়েছেন উজ্জীবনের উদাত্ত আহধন | শশরীত্রী'র 
আরেকটি বিখ্যাত কবিতা “রাশিয়াকে সালাম? ঃ 

গজ ওঠো, হে রাশির, গর্জে ওঠে। 

বাঙ্জাও তোমার পজ ণ্য শখ 

ংস করো! শত্রযাহিনীকে 

জাগো, এগিয়ে চলে! 

হে রাশি! 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৪০ 
মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীমতার হে রক্ষাকর্তা ! 
বিশ্বের নিগী ড়ত নির্যাতীত মানুষের আশ্রয় হে রাশিয়া !****** 
এগিয়ে চলো:******* 
দীর্ঘদিনের ঘুমস্ত কংকালে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে 
ফণ। তুলে দাড়িয়েছে পৃথিবী, হিস্‌ হিস্‌ করে গঞ্জচ্ছে 
কিসান আর শ্রমিকের!, অধংঃপাতিত আর খোধিতের। 
বিস্রোহের প্রলয় বন্ধ সৃষ্টি করেছে। 
কোটি কোটি ক£ অভিনন্দন জানাচ্ছে তোগায়, 
তোনায় বরণ করে-নতে পৃথিবী আতর প্রস্তত | 
জয়ের আঘাত হান:ত প্রস্থত হও 
হে রাশির! 
এগিয়ে চলো, এগয়ে চলে... 


গত যুদ্ধের সময় কবিতাটি রচিত। শ্রী" শক্তিশালী কবি সন্দেহ নেই, তবে 
পুরোপুরি স্থিতধী একে ঠিক বলা যাঁয়না। কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মোহে মাঝে মাঝে ইনি মাত্র! ছাড়িয়ে যান £ 
ছন্দে | বঙ্গে। বস্ত লম্্ী 
ছট্‌ ফট্‌ ফট মনন প্রেণ্ঠি 
1080001% এমিট।। ইদংটে 
ঢায 1628 0০০৮ অন্দাং। 
_--ছন্দের বাধন ভাঙার জন্তে আমার প্রতি কেউ য্দি অভিযোগ করে তো 
বলব -ড্যাম ইট, এ-ই কবিতা । 
্রীত্রা'র বিশিষ্ট কাব্যসংগ্রহ এমহাগ্রস্থান | এমহাপ্রস্থান”-এ সংকলিত 
“মানবুডা” একটি উল্লেখযোগ্য কবিত৷ । মানবেতিহাসের শুরু থেকে 
বত মানকাল কবিতাটির উপজীব্য-_মান্ছষের ক্রমাগ্রগতির ধারাবিবরণীর সঙ্গে 
সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ভবিয্ৎ কর্তব্যের | 
শিষ্ লা, শ্রীরঙ্গ নারায়ণ বাবু পষ্টাতি ও ডি আর রেডডী আধুনিক কালের 
'অন্তান্ক শক্তিশালী কবি। শিষ্টল! জাতীয্লতাবাদী বিজ্বোহী. কবি__বিষুঃধন্ত, 
ও “নবমিচিনুক' এর নাম উল্লেখযোগ্য কবিষীষ্ঠি। ' নদ নারায়ণ বাবুর 
শরুধিরজ্যোতি' নমনীয় কাব্যগ্রস্থ। পষ্রাভি ব্যক্তিস্থাতগ্াঘাদী কবি। উপমার 


১৪১ তেলুগু, 
বৈচিত্র্য ও চমক হ্ঙ্টির দ্রকে এর একট| বিশেষ ঝেশক রযেছে। এবং সেই 
চিশেবে ইনি অসাধারণ £ 


ব্রদওয়াঙ পাজল্স্‌ লাগুনর 
নী কননুলনু সাল্বু চেসে মহীভাগ্যং 
এ মান্বুনিদে। কদ। 1*****, 


-_ক্রশওয়ার্ড পাঁজ ল্সের মত রহম্যময তোমার ওই চোখ ছুটি_কে সেই 
ভাগ্যবান যে ওই রহশ্তের কিনারা করতে সক্ষম? 


রেডভ্রীর মেজাজ শান্ত। অতিসাধারণ বিষয় নিয়ে সার্থক কাব্যরচনার দুর 
ক্ষমতা আযত্তে এর । প্রসঙ্গক্রমে র্ড্ডাব “কবকপত্রীর প্রতি" কবিতাঁটির উদ্দেখ 
করা "১. 


ছুজনে একপাথে চাষ করলে সংসার চলে সুধে 
--গাঁডি কি কোনদিন তার গঞ্ুব্যে পৌছতে পারে 

যদ ঘোড ও! টেনে নিষে যায় ছুই পিকঞ্ধ দিকে ? 

নারী ! সমভাবে খাটতে পারছ ন। বলে দুঃখিত হচ্ছ ? 
কেন, এখন থেকে হুধান্ত পৰপ্ত ৩1 খাটতে পারবে তুমি 
সুর্য অন্ত গেল, এবার তোমায় বাড়ি ফিরতে হবে 

তোমার ছেলে হয়ত এতক্ষণ উঠেছে দ" থেকো 

হুক্ত-ব! দুধ খাবার জন্যে কাপছে তার আর দোষ কি! 
পুকুর-পাড় দিয়ে যাবার সময কিছু পল্ম তুলে 

বাড়ি নিয়ে যেও, তোমা শিশুর মুখে হাসি ফুটবে £ 

ফুল নিয়ে সে খেল! করবে মনের খুশতে ! 

দেই অবসরে রান্নার কাজ তু'ম দিব্যি দেরে 

নিতে পারবে, স্বামী ফেরবার আগেই ।*****, 

ধনীরা! তাদের ধনমম্পদ দেখাবার জঙগ্ঠে 

কত রকমের শাড়ি গহনা, আর দাসী চাকর 

বাবহার করে-তুমি ওদের দিকে অ. করে 

তাফিও না লাখ্টি। ওষের অবজ্ঞ। করো ।***.** 

ংকারে দেহ ঢেকে ফেলেও স্বামীর ভালোবাদ৷ 
মেলে না-_তাই প্রেম-প্রঙ্যাশী দব স্্রীকেই 


"্নারনিক কারী সাহিত্য ১৪২ 


ধা; হহোহর হানি দিয়ে হানীয় হাধয় জয় করতে হয়-.. 
ছুনর প্রেমষর হাসি ফুলের যাঁষে শিশিবের মত । 


কোনদিম কিছুতেই সমান হবেন! জেনে! । 
(অনু ২ মৃণাগকান্তি মুখোপাধ্যার ) 


আধুনিক তেনুগড কথাসাহিত্যের গুরু বঙ্কিমচন্দ্রে 
কধাস [হিত্য উপন্তাসের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে | বীরেশলিঙ্গমেব 'রাজশেখর 
চরিত্রম+ প্রথম তেলুণ্ড উপন্তাম, যদিচি একটি বিখ্যাত ইণরেভ্তি উপন্গাসের 
প্রভাব এতে স্পষ্ট। প্রথম মৌলিক উপন্তাঁস ও নাটক লেখেন “আদ্ষেব অন্ধ 
কবি” চিলকমততি। এব “রামচন্দ্র বিজয়মু” একটি উল্লেখযোগ্য হ্ষ্ট। বিস্ক 
প্ুকতপক্ষে আধুনিক তেনলুণগড উপন্থ।সেব শ্রষ্টা উন্নব লক্ষমীনাবাষণ। লেখক 
সক্রিষভাবে গান্বী-আন্দোলনে অশ গ্রহণ কবেছিলেন | হরিজনদেব নিযে নেখ। 
এর “মালাপল্লি” প্রকাশিত হয ১৯২০ সালে, আঙো বইটিব আদব কমেনি । 
" লেখক এই উপন্তাঁসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমমামধিক বাজনৈতিক ও 
সামাজিক সমস্তাঁবলী নিষে আলেচনা করেছেন, হরিজনদের সশ্ট্ভ। ও বিশ্বস্ততার 
চিত্র সুন্দরভাবে তুলে, ধবেছেন। এর পবেই উল্লেখযোগ্য কবিসম্রাট 
বিশ্বনাথের বিরাঁট উপন্যাস “বেধিপডগলু'-ব নাম। আন্ধজেব সমাঁজজীবনের 
এ এক জীবন্ত চিত্র । উপন্তাসটির জন্তে আল্ধ বিশ্ববিদ্যালয লেখককে বিশেষ সম্মানে 
ভূবিত করেন। “বীরবল্লডু”, 'বদন্নসেনানী”, 'স্বগাঁনিকি নিচ্চেন?, “চেন্িমলিকট্ট? 
ও “একবীরা” এর অন্তান্ত বিখ্যাত উপন্তাস ৷ গ্রতিগাশিক পটভূমিকাঁয় রচিত 
রোমার্টিক উপন্যাস “একবীর।” ভাষা, রচনাশৈলী ও চরিত্র হৃষ্টির 
স্বকীঘতায় তেলুণ্ড সাহিত্যের এক স্থায়া সম্পদ হযে বষেছে। নোরি নবনিংহ শাস্ত্রী 
আঙ্ধের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ছুটি স্মরণীয় উপন্যাস লেখেন--“নারায়ণ ভট্ট ও 
, “রুদ্রম দেবী” । 
পরবর্তা যুগে ওপন্াসিক হিশেবে চাঞ্চল্যের স্থ্টি করেন বুচ্চিবাবু । ইনিই 
প্রথম ঘটনার বদলে বেশি ঝোঁক দেন মনভ্তত্ব বিশ্লেষণের দিকে । এর 
নায়ক-নায়িকা নবাই এ-বুগের আবহাওয়ায় মানব, জটিল 'মানসিক দ্বন্দ 
উদ্ধত্ত সর্বদা । প্রসঙ্গক্রমে এর “চিভরকুমিগিলেদী'র (“অবশেষ”) নাম 
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করা যায়। বাগভঙ্গির দিক দিয়েও বুচ্িবাবু এক নতুন গন্ভশৈলীর গ্রবর্তক। 
জেমস অয়েস ও হেনরী জেমসের ইনি অনুগামী । জনপ্রিয় না হলেও 
শিক্ষিত জনসমাঁজে বুচ্চিবাঁবুর সমাদর যথেষ্ট । তরুণ ওপন্যানিকদের মধ্যে শ্রীমতী 
মল্লদি বসুন্ধরা অত্যন্ত স্নপ্রিয়। এর ণতঞজুর পতন” আঙ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃকি পুরস্কত হয়েছে। বইটিতে রাজাদের আমলের সামাজিক জীবনচিত্র 
মনোরম ভাবে চিত্রিত। এর “দূরপুকোংডলুঃ উপন্তাসটিও বিখ্যাত। 

উপন্যাসের তুলনায় ছোট গল্প বেশি নমৃদ্ধ। কিছুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত 
বিশ্ব ছেটিগল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীষ স্থান অধিকাঁর করেন এক তেলুগ্ড *লেখক 
_পালগুন্মি পন্মারাজু। অথচ, আশ্চর্য এই, তেলুগু সাহিত্যে ইনি প্রধানত 
পরিচিত সুররিয়লিস্ট কবি ঠিশেবে। গুভিপতি বেক্কটচলম, কে 
কুটুম্থ রাও» টি গে।পীচন্দ, প্ীপাদ সুর্রঙগমণ্য শাস্ত্রী, চিন্ত। দীঙ্গিতুনুঃ বেলুরি 
শিবরাম শাস্ত্রী প্রমুখের দানে আধুনিক তেলেশড ছোটগল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।* 
মিতভাষিতা ও কাব্যস্থবমাঁম্ডিত ভাষার জন্তে বেক্কটচলমকে মোপাঁসণ ও 
লরেন্সের সঙ্গে তুলনা করা হযে থাকে । লবেশের সুক্সজীবনবাদের প্রবক্তা 
ইনি। ব্যঙ্গাত্মক গল্প ও বেখাচিত্রে কুঁটুস্ব রাও অপ্রতিদ্ন্বী। গোপীচন্দের 
উপজীব্য দৈনন্দিন জীবনের স্থুথছুঃখ-_ছে।ট-গল্পে ইনি একটি নতুন ধারার 
প্রবর্তন করেছেন। শ্রীপাদ স্ুত্রঙ্গমণ্য শাস্ত্রী আধুনিক তেলু৭ সাহিত্যের 
অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগন্প-লেখক। এঁর একাঢ প্রধান বৈি , লোঁক- 
সাহিত্যের অতিপরিচিত কাহিনীগুলিকে ইনি নতুন ভাবে নতুন রূপে তুলে 
ধবেছেন। শিবরাম শাস্ত্রী দার্শনিকভাঁবাপন্ন কথাশিল্পী । গল্পের চেয়ে 
ইনি অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস ও মহা স্রাজীর 
আত্মজীবনীর সার্থক অনুবাদে । সাঁথিতি সমিতির বিশিষ্ট সদস্য চিন্তা 
দীক্িতুলু ডিটেকটিব উপন্তাঁস রচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করলেও, 
পরবর্তী যুগে শক্তিশালী ছছাটগন্প-লেখক ও নাট্যকার ঠিশ্:। আত্মপ্রকাশ 
করেন। অবিশ্তি মূলত ইনি শিশুসাহিত্যিক। 

নাটকের ক্ষেত্রে তেলুণ্ড সাহিত্যের তথ! দক্ষিণ এাঁরতের এ্রতিহ্য সুপ্রাচীন । 
অধিকাংশ নাটকের কাহিনী রামায়খ-মহাভারত থেকে সংগৃহীত। সংস্কৃত 
নাটকের অনুবাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রথম সামাজিক নাটক "গুরজাডা 
আগ্ীরাওয়ের «কন্ঠাপ্তক্কম, ১৯১০ সালের কাছাকাছি সময়ে রচিত। 
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নাটকটিতে বাল্যবিবাচ্ের কুফল বাঁণত হয়েছে। গ্রচারধর্মী হওসা সত্বেও এর 
শিল্পমূল্য অনস্বীকার্ধ। বরং, ভাবলে অবাক লাগে সে-যুগে এত সার্থক এমন 
বাস্তবান্ছগ নাটক রচনা কী করে সম্ভব হয়েছিল! প্রাচীন তেলুগড ভাষার 
নীগপাশ থেকে মুক্তির আন্দোলন যখন সবে মাত্রক্টুর হয়েছে, সেই সময 
জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় নাটকটি রচিত হয়। পমুচ্যালপরমূ: 
(নিদাখিক্োর শালা) নাদে এক নতুন পদ্ঠরীতি এক্নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। 

কৰিস্রাট বিশ্বনীথের “আনারকলি, এ্তিহাসিক নাটক হলেও মৌলিক. 
সৃষ্টি হিশেবে পরিগশিত। “আনারকলি” প্রকাশিত ১৯২৩ সালে। প্রধান 
বিচারপতি পি ভি রাজমান্নার প্রথম জীবনে কয়েকটি সামাজিক সমস্তামুলক 
নাটক লিখে খ্যাতিমান হন ॥ বিধব! বিবাহের স্বপক্ষে লিখিত এ'র “দেইয়ালা 
লক্কা+ (“ভৌতিক দ্বীপ? ) একদা! বথেষ্ট মঞ্চ-সাঁফল্য অর্জন করেছিল। 

সাম্প্রতিক তেলুগু নাট্যসাহিত্যে শক্তিধর নাট্যকারের সংখ্যা নেহাঁং 
নগণ্য নয়। এঁদের মধ্যে এ বেঙ্কটেশ্বর রাওযের নাম উল্লেখযোগ্য বিশেবভাবে । 
কিসান ও মধ্যবিত্ত জীবন নিষে ইনি অনেকগুলি সার্ক নাটক লিখেছেন । 
এঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক “ভানতেন। ( “সেহু”)। একটি ছোট্ট সেহ-নিমাণের 
ফলে কিভাবে গ্রামের কিসান-জীবনে ঘটে গেল প্রচণ্ড ওলট-পালট-_ত।বই 
বান্তবধর্মী কাহিনী । .তেলুগড সাহিত্যে প্রথম খব! একাদ্িক। রচন। করেন 
তাদের মধ্যে গুডিপতি বেস্কটচলমের স্থান পুবোভাগে । 


ব্যঙ্গাম্মক রচনায় সে-যুগের ও এ-বুগের লেখকদের 
অন্যান, মধ্যে চিলকমাতি, বি কাঁমেশ্বর রাও, মুনিমানিক্যম নরসিংহ 
রাও, মোক্কাঁপাতি নরসিংহ শাস্ত্রী প্রমুখের নাম কর! যায়। অন্বাদের 
প্রধান উৎন সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী| মাধবরাও শর্ম!, তির 
বেঙ্গলাচার্য, পাপয়্য শাস্ত্রী, বুলু বেঙ্কটেশ্বলু ও স্ন্বররাম শর্স৷ বিখ্যাত সংস্কৃত 
গ্রন্থগুলি অন্গবাদ করেছেন। উপনিধদের অনুবাদক গন্ভলু লক্গীনারায়ণ শাস্ত্রী 
ও চল গণপতি শাস্ত্ী।, বঙ্কিম ও রমেশচন্ত্রের অন্থবাঁদক শিবশঙ্কর শাস্ত্রী 
১৯৪৫ সালের পরে শরৎচন্দ্ের সমস্ত বই অনুদিত হয়েছে-_-অন্থবাদ করেছেন 
বেলুরি শিবরাম শাস্ত্রী, চক্রপাণি ও বোংদেরপাটি শিবরামক্জ। রবীন্দ্রনাথের 
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বহু বই অনুদিত হযেছে, এখনো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বেজবাঁ গোপাল 
রেড্ডীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের অষ্ট। ডাঃ কট্রমংচি রামলিঙ্গা রেড্ডী। 
এ'র “কবিত্ব-তত্ববিচারমু, সমালোচনা-সাঁভিত্যের আদরশস্থানীয় গ্রন্থ হিশেবে 
স্বীকৃত। বইটিতে মহাভারত-আদি মহাকাব্যগুলির আলোচন৷ প্রসঙ্গে কাব্যের 
তত্ব, শৈলী, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 
ডাঃ রেডভী ইশবেজি সমালোঁচনা-পদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন । 
রাল্লপল্লি, অনন্তরুষ্ণ শর্মা, নডকুছুটি বীররাজু পন্তল, বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ ও 
বেটুরি প্রভ।কর শাস্ত্রী অন্যান্য কৃতি সমালোচক । এবং তক্ণ সমাঁলেষ্চকদের 
মধ্যে পোটুলপল্ি সীতারাম রাও, পিল্লভরিং হন্রমন্ত বাঁও ও ইন্দ্রকন্টি 
হন্ুমচ্ছান্্ী খ্যাতনীমা। অনন্তরুষ্ণ শর্মা» মুটনূরি কৃষক রাও, পুন্টপত্রি 
নাবাযণাচাষধুলু ও হনতমন্ত রাও শক্তিশালী প্রাবন্ধিক । খৈজ্ঞানিক সাহিত্যে 
বসন্ত রাঁও বেস্কট রাও, ভরি আদি শেষুবু ও নারাধণ রাওযের নার 
করা যার । 


একটি কথা উপনণ্হারে স্বাকার করতেই হবে_দ্বিতীষফ মহীবুদ্ধের 
আগে পর্যন্ত তেলুগড সাহিত্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হলেও, দ্বিতীষ 
মহ|যুদ্ধের পর তাঁর সুস্পষ্ট অবনতি দখা! যায। -+১ কার সস্কারবাদী 
আন্দোলনের প্রভাবে আধুনিক লেখকদের মন গড়ে উঠো-”» তাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
ছিল গণ্ডিবদ্ধ। এই গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবন্ধ বেশখই লেখকর। চারপাশের 
দিকে দৃষ্ট প্রসারিত কবে দিষেছিলেন, শার্থক সাঠত্যও স্থস্ট করেছিলেন । 
কিন্তু, যুগ-জীবনের জটিল ছন্বকে উপলব্ধি তারা! করতে পারেন নি। 

দ্বিতীয মহা যুদ্ধ তদের মনোজগতে এক প্রচণ্ড আঘাত হানল, আধুনিক 
লেখকরা! আধুনিক দুনিয়।র দিকে তাঁকিযে বিম্ড-বিত্রান্ত হযে গেলেন । 
ফলে কেউ করলেন পশ্চাদপসরণ, কেউ লেখ্*। সম্বণ। কবিনভ্রাট 
বিশ্বনাথ চোখ ফেরালেন অতীতের দাদ, নতুন করে রামায়, রচনার কাজে 
আত্মনিযোগ করলেন। আধুনিককালের সবশ্রে্ঠ গীতিকবি নামে যিনি 
পরিচিত ছিলেন সেই দেবুলপল্লি কৃষ্ণশাস্ত্রী শুরু করলেন সিনেমার শস্তা 
চটকদার গান লিখতে । রবীন্দ্রসংস্কতির প্রচারক রায়প্রোলু মুক হলেন, চিন্ত! 

১০ 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৪% 


দীক্ষিতুলু মঘ্ন হলেন যোগ-দাধনায়। সাহিতি সমিতির কর্মতৎপরতা বন্ধ 
হল, নব্য সাহিত্য পরিষদ নামে মাত্র বজায় রইল। 

এই সংকটকালে চটুলবাড পিচয়্য-র নেতৃত্বে একদল তরুণ লেখক 
এগিয়ে এলেন গণ-সাহিত্যস্ষ্টির আদর্শ নিয়ে । প্রখ্যাতনামাদের মধ্যে “শী শ্রী, 
ও শ্রীরঙ্গ নারায়ণ বাবু এদের সাথে হাত মেলালেন। এই গোষীর অন্যান্ঠ 
শক্তিধর লেখক হিশেবে দাশরঘী, আনিসেউি স্ব্ব| রাও, আরুদ্র, আত্রেয় অঞ্জতা, 
মান্সু ও রমনা রেড্ডীর নাম উল্লেখযোগ্য । গঠিত হল “অভ্ভাদয় রাচাইতালা 
সভ্ঘমু*_ প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘ। প্রজা সাহিত্যামু অর্থাৎ গণসাঠিত্য স্ষ্টি 
এদের “বিবোধষিত আদর্শ । দেশীয় এঁতিহ্যের যা-কিছু শ্রেয় এরা ত| গ্রহণ 
করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলেন বহির্জগতের দিকে | শুধু নতুন 
সাহিত্য স্ষ্টি নয়, নতুন লেখকদের “শিক্ষিত' করে তোলার জন্যে এবা 
একটি স্কুল পর্যন্ত স্থাপন করেছেন-__ভারতে যার দ্বিতীষ দৃষ্টান্ত নেই । 

এ-ধরনের সাহিতা-প্রচেষ্ট! খানিকটা প্রচারবাদী হতে বাধা । হযেওছে। 
তবে কিনা» যুগ-হৃচনায় সাহিত্য মাত্রেই কম-বেশি প্রচার হিশেবে দেখা দেখ, 
মাবার শক্তিমান লেখকের ভাতে এই প্রচারই হযে ওঠে কালভযাঁ সাঠিতা। 
অন্তত্র অনুসন্ধানে কাছ কি, তেলুগু সাঠিত্যে বারেশলিঙ্গ্ই ভার উজ্জ্বল উদাহবণ। 

মতবৈষম্য সন্বেও এই সঙ্ঘের কবি দাশরথা, আনিসেট্রি জুব্দ। নাও 
ও নাট্যকার আত্রেয়র প্রতিভা আজ সর্বক্নস্বারুত । ভেলেঙ্গান।ব কিসান 
বিদ্রোহ একাধিক বিপ্রপী কবির জন্মদাত।__দাঁশব্থাব আসন নিঃসন্দেে ভাদের 
পুরোৌভাগে । এর কাব্যগ্রন্থ “অগ্রিধারা ও “রুদ্রধাণা” এব থণ্ড কবি! 
মন্ডিফংলে। লেবরেটরী+ সর্বমতের সমালোচকদের প্রশপ্তি পেয়েছে । 'আনিসেটি 
দাশরথীার চেষে অধিকতর কল্পনাকুশল ৷ “অগশ্রিবীণ।” এর ম্মরণীয় কান্যসংকলন । 
গণকবিতাও বে সার্থক কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, বিদপ্ধজনের মনৌহরণ 
করতে পারে--দাশরথী ও আনিসেটি তা প্রমাণ করেছেন । 

আত্রেয়র সামাজিক নাটক “পরিবর্তন, প্রাটীনপন্থী সমালোচকদেরও মুখ 
করেছে । এর আরেকটি নাটক “আদ্দেকোমপাল্ু' (ভাড়াটে বাড়ি'--অতি 
আধুনিক তেলুগু সাঁছিত্যের শ্রে্ঠ নাটক হিশেবে সর্জজনম্বীকত। এক দরিদ্র 
কেরানির জীবনসংগ্রাম নাটকটির উপজীব্য । একদিকে চরম অর্থাভাব, 
অন্যদিকে ভাড়াটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কায় প্রতিটি দিন তাঁর 


১৪৭ তেলুগু 


বিডুম্বিত। স্তায়ান্টায়ের জটিল ছন্দে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে শেষ প্যন্ত 
নায়ক আগমণ করল অন্যায়ের কাছে । নাটকটি ইাজেডি, কিন্ত এ-্টাজ্জেডি 
বাঞ্তিবিশেষের ময়-_ধ্তআাম-ঈমাঁজের | গভীর অন্ৃষ্টি, সাধারণ মানুষের 
প্রতি অপরিমীম দরদ, আর সমসাময়িক সমাজসত্যের সার্থক সাহিত্যায়নে 
সত্যিই এ এক ্মরণীয় সাটি। 

গত যুগের মত ঘুগন্ধর প্রতিভার স্বাক্ষর আজকের তেলুগু মাহিত্যে মিলবে 
না, তবে এর ভথিগ্যৎ থে যথেষ্ট সন্তাবনাময নতুন আন্ধ তাৰ প্রত্তক্ষ গ্রমাণ। 


[2 সালাযালাম 


সংস্কতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সংস্কতেব প্রভাবই প্রাটীন 
মালাযালম সাঁহিতে) সবচেষে বেশি । মাঝখানে অবিশ্যি ফাসীন প্রভাব কিছুটা, 
পড়েছিল, তবে তা নেহাতই সাঁমযিক। কাঁরণটাও শিছক রাজনৈতিক । 
স্কতের মত সে-গ্রভাব দৃঢমূল হযে উঠতে পাঁবেনি । এমন-কি, ড্রাবিড 
ভাষাঁণেীর মধ্যে সমৃদ্ধতম যে-তামিল সাহিতা তানও শিশেবকোন হভর 
মালাযালম সাহিত্যে নেই । কানাডার তে নম্উ | 

প্রাচীন মালাযালম সাহিভ্োব খিকাশ দিমুখাঃ টু, ও নণিঞ|ণল। 
প্রথমটি লোকসংস্কাতির ধারক, দ্বিতীঘটি স-স্কৃত ছন্দালঙ্কাবেব অন্রসাবক। 
* কিলিপট্, (বিহঙ্গের গান ) বাঞ্চীপটু, ( মাঝির গান ), £হ লপট্র, (নৃতাসঙ্গীত 
কৈকমিকৃকালিপট্র, (লোকনৃতাসঙ্গীত ইত্যাদি প্রথমোন্ত শ্রেশীব অন্ত্হুক্ত। 
আর মহ।কাব্য, সন্দেশকাব্য ও নাটকাদি বচিত সংস্কত সাঙ্ত্যেব অন্তকবণে। 
অবিশ্ঠি, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্থস্পষ্ট নয । কোন কে|ন ক্ষেত্রে স্থানীয ঘটনা, 
কাহিনা বা বিষয়কে সাহিত্যে রূপাষিত কবে তোলাব নো স্তৃত কপবাতিল 
আশ্রয় নেওষা হয়েছে। অনেক চম্প্‌তে সংস্বত ও মালাযালম ছন্লঙ্গার'মঙ্গা্দা। 
আবার “ভাগবত” ( কঞ্ণগাথা ), বোমাষণ', ভাবত হতাদি মহাককোব 
কাঠামো সংস্কৃত থেকে নেওয়া হলেও এসবের ছন্লালঙ্কাব বিশুদ্ধ মালাযালম । 
তুল্লা জান্তীয় কবিতার কাঠামে সংস্কৃত, ছন্দ মালায়ালম | প্রাচীন মালাশালম 
সাঁহিত্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, “রামায়ণ” ও “ভারভ'-এর অন্বাদক টি বামনজন 
ইজ হুতাসন ভা! ও ছন্দ ছাড়া আব সব বিষয়েই পুরে।পুবি সাস্বতের অন্তসাল । 

ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের মত মালাষালম সাহ্ত্যেও নবযুগের হুচনা 
উনবি'শ শতাব্দীর শেষার্ধে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-ন £হভিব সম্ঘাতে।  ইণবেজি 
শিক্ষাদীক্ষ ষ অনুপ্রাণিত গুটিকয় কবি-সাহিত্যিক এই নতুন চতনার অগ্রদূত | 
অবশ্ত দিকপাঁল এঁরা কেউই নন। নতুন হৃষ্টির চেযে ইংরেদি রোমান্টিক 
কাব্যসাহিত্যের রোমস্থনেই এর! মনপ্রাণ নিয়োগ করেন। আবার, সংস্কতেব 
বন্ধনমুক্তও হতে পারেননি । 


১৪৯ মালায়ালম 


প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মালায়ালম সাহিত্যের জন্ম বর্তমান শতকের দ্বিতীয় 
দশকে । 
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11017/0127% 2081৮ ( ইটালিক্‌দ্‌ আমার ) 

আধুনিক মালাধালম সাহিত্যের আলোচনা! প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মালয়ালী পণ্ডিত 
ও সমালোচক ড।ঃ ঠি কুনগাম রাজ! এই উক্তি করেছেন। এই সঙ্গে 
আরও একটি ঘটনার উল্লেখ প্রযোজন £ ১৯১ সালে কেরল বর্মা বাঁলিষা 
কৈল তশ্পুবণেব মৃত্যু । ইজ হুত্তাসনকে বল! হযে থাকে মালাযালম সাহিত্যের 
জনক, পরব যুগে তম্পুরণ লাভ করেছিলন সাগ্ত্যসম্রাটের মর্যাদা । 
সাহিত্যকীতি এর স্ববিশাল নথ, তবু ইনিই ছিলেন সমসামযিক কবিকুলের 
শুক [নায়_-অতীত-অনুসারীদের প্রতিনিধিন্বূপ । এরর তিরোধানের সঙ্গে 
সঙ্গে তাই ঘোবিত হল ধিগত যুগের অবসান । 


০ 'আধুনিক মালীযালম কাব্যের পথিরুৎ কুমারন 
কাব্যসাহিত্য আঁসাঁন। আঁসাঁন একাধারে কবি, দার্শনিক ও সমাজ- 
সংস্কারক । চিরাচরিত রীতি পরিগর করে ইনিই প্রথম নিছক পৌরাণিক 
পটভুমির বদলে সামাজিক ঘটনাকে আশ্রয় করেও কাব্যরচনা করেন । কাব্য- 
কাঠিনীতে নায়ক-নাঁট কার মর্যাদা! দেন, দেবদেবী নয, সাঁধারণ মানুষকে । 

“ঝরা ফুল”-এর কবি হিশেবে আধুনিক কাব্যসাহিত্যে আসানের আবির্ভাব । 
এবং “ঝরা ফুল' শুধু আসানের নয়, আঁধুনিব শালায়ালম কাব্যসাহিত্;র স্মরণীয় 
এক কবিকীত্তি : 


এই জে সেদিন বৃত্তচুড়ে রানির গরিমায় 
উঠলি ফুটে ভোরের ফুল, ছাতির প্লাবন 


১৫৬ 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য 


ভাগ্য আজে! অনিদ্চিত ! আঙাশ ছুয়েছায় 
এই তে! ছিলি, আনত আজ ধুলোর আসনে । 
( অন্থ ঃ মিহির সেন) 
একটি ফুলের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে উপলক্ষা করে কাবামণ্ডিত একটি 
দর্শনতত্ব কবি এখানে প্রচার করেছেন- ফুলের জন্ম কুঁড়ি হিশেবে, পাতার 
আশ্রয়ে সে বেড়ে ওঠে, পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনিতে চোখে নামে তার নিশিশন্ত 
ঘুমাবেশ, চাদ-হূর্যের নির্যাস পান করে ধীরে ধীবে সে মাথা তোলে, 
বিকশিত হয়ে ওঠে তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, রঙিন প্রজাপতি আর মোমাছিন 
দল তখন ছুটে আসে সৌন্দর্যের আকর্ষণে । আর, নিজেকেও ফুল বিলিয়ে দে 
বিনিঃশেষে । তারপর একদিন, অনিবার্ষ মৃত্যু এসে হান। দেয়_ মুক্তার কাছে তো 
স্ন্দর কুৎসিতের কোন প্রভেদ নেই । মৃত্যু হয় ফলের । হোক মৃতু, দুঃখের কি 
রয়েছে তাতে ! ক্ষণিকের জন্যে হলেও তো! সে পরিপূর্ণ ভাবে বেচেছিল, পূর্ণাঙ্গ 
জীবনের আম্বাদ পেয়েছিল। চিরকাল পরের অবজ্ঞ।-অনাদর সযে সযে পথের 
ধুলোয় দিন কাটানোর চেযে, অনেক মহিমময এই ক্ষণিক জান : 
শোক কোরে! না ওই ফুলের এল 
ওর ঝর। পাপড়িগুলি একদিন 
গুঁডে! গুড়ো হয়ে মিশে যাবে ধুলোর সাথে 
সবাই ভুলে যাবে ওর কথা । 


পৃথিবীতে আমাদের পরিণতিও 
অবিকল এই রকম 


মিছেই চোখের জল ফেল! ! 
কাব্য, সঙ্গীত 'ও দর্শনের আশ্চর্য মিতালি ঘটেছে এই কবিতাটিতে । এব", 
আঙ্গিকের দিক দিয়েও “ঝরা ফুল' নতুনের শ্ষ্টা । 
গাল ভিক্ষৃকী", পছুরবস্থা” ইত্যাদির মধ্যে দিযে আসান ম্পশ্যতা প্রথাকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করেন । সংকীর্ণ জাতিধর্মের ওপরে তিনি আসন দিয়েছিলেন 
মান্ৃষকে । মান্তষের সঙ্গে মাষের মাত্র একটি সম্পর্ক রয়েছে, তা হল 
প্রেমের সম্পর্ক ঃ 
প্রেমের থেকেই জন্ম হয়েছে ওই পৃথিবীর 
প্রেমই এর প্রেরণ।, প্রেমই এর লঙ্গা 
প্রেমই জীষন। 


১৫১ 


মালায়ালদ 


প্রেমের অবসান_মৃত্যু! 

নরকের দগ্ধ ধূমর প্রান্তরে 

প্রেম গড়ে তোলে নতুন ইন্্রলোক । 

প্রেমই সেই রাসায়নবি" 

জননীর দেহের শোণিতফ্ষে যে পরিণত করে 
সম্তানের জন্য সুধায়। 


আধুনিক মালাযালম সাহিত্যেব সর্বশ্রেন্ঠ কবি ভাল্লাথোল নারাধণ মেনন। 
শুধু কবি নয, নতুন কাব্য-আন্দৌলনেব শ্রষ্টাও। মাঁলাবাঁবের কধিসম্রাট, 
মহাকবি ভালাথোল। জাতীষ কবি হিশেবে পূজিত তিনি । 


কেশোব একেই ভ।লাথোল কবিতা ওচনায ব্রতী । সংস্কত সাঠিতোো 
স্তপগ্ডিত, তাই এর প্রথম জীবনের কবিতাষ সংস্থত রূপবীতির অনুক্থতি স্পষ্ট ॥ 
কিন্ম, প্রথম সমবোভ্তব গণ-মান্দোলনেব তরঙ্গাঘাতে তার কবিমনের বৈপ্রবিক 
পরিবর্তন সাধিত হল। ক্রান্তিকালে তিনি আবিভূ্ত হলেন জনগণের 
কবি ঠিশেবে | সামাজ্যবাদী শাসন-শোধণের প্রতিবোধে রুখে দীডালেন, * 
ভ[ম! দিলেন গণমক্ত্িব ঢবাঁব আকাক্ষাকে । 


মালাবাবে জাতাষতাঁবোধেব উদগাতা ভাল্র/থোল। *।৯-আন্দোলনকে 
তিনিই মালাবাবে জনপ্রিয কবে তোলেন। শুধু বাজনৈতি ৯ স্বাধীনতার 
দাবিকে তিনি সোচ্চার করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সামজিক অসাম্য ও 
ধনবণ্টন নীতিব বৈষম্যকেও আক্রমণ কবলেন তীব্র ডাবে। তীাব কবিতা হষে 
উঠল শোধিত মানষেব মুক্তির মুদ্গধবনি 


সামাজাবাদী সরকার সেদিন তাঁকে নানাভাবে দলে টানবা'র চেষ্টা করেছিল, 
স্ববিধে করতে পারেনি ' প্রিন্স অব ওযেলস ভারতে "বন স্তাকে সাদর 
আমন্ত্রণ জানান, উপাধি ও নান পুবস্কারের লোভ পর্যস্ত দেখানো হধ-কিন্ধ 
শোষক সরকারের সেই প্রতিনিধির সাথে দেখা $রতে সরাসরি অস্বীকার করেন 
কবি। মুখের ওপর জানিয়ে দেন: যে-সরকার তার দেশবাসীর রক্ত 
শৌষধণ করে বেঁচে রয়েছে তার হাত থেকে কোন রকম পুরস্কার নিতে তিনি 
হণাবোধ করেন। এ তো পুরস্কার নয-ঘুষ ! 


মাগাল পায়নি । 
সৈনিক হিশেবে এগিয়ে চলেছেন । 
পাঁথ! মেলেছে সারা বিশ্বের মুক্ত আকানে। 
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ভাল্লাথোলের কবিত। ও গানে উজ্জীবিত হয়ে সেদিন হাজার হাজার মানুষ 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে । কবির ভাষায় £ 


এই বীরদের কাছে 


হাতকড়। যেন সোনার কাকন 
বন্দীশালা-_বিলাগনিকেতন। 


“আমাদের জবাব” কবিতাঁষ তিনি ঘোষণা করেন : 


হয বাব শেষ গন্তবোর ঠিকানায পৌছিযে 
নয নিক ঘুছে মৃত এ-পথ থেকে 
অগ্রতিগত দণ্ত কদমে সামনে এগিষে যাব 
ভুপাষে মাড়িযে বত বাধা-বিদ্বুকে | 
( 'অঞ্  মিডিল হন) 
কিস।নের গান" কবিভায সরকারি €ণদিভাকে উদেশছ কলে ব।ন এলেন 
যখনই দেখছি ধু কোন মাথ। 
টান হয়ে দাড়িয়েছে 
ঝল্সয়ে ওঠে তোমাদের তলোক্াদ। 
বর্শাফলক চোখের পলকে 
চুটে চলে দেই দিকে 
রাইফেল করে আগ্রেয় উদ্গার। 
(জন্য £ মিছির নে?) 
ভাল্লাথোল আজ প্রা অশাতিপর বুদ্ধ । তবু আছে বাক্য তাক মনের 


ভারতের জাভীব-ম।ন্দোলনের প্রতিটি অধা।মে তিনি অঞ্র 


ই 


। 
বরং দিনে দিনে হার গণ্ডিপদ্ধ জাতাথতাবদ 
স1ভিষেট হউলনিযনে ভলব্তয়ের 
শ্বতিসৌধে না নীদের বোমাবর্ষণের সংবাদে ভাই কবিকে ধিক্কাব শোন! ধায় : 


যুদ্ধেন্সাদ পশুর! কি ভেবেছিল 

তলত শুধু রাশিয়ার ? 

তিনি কবি, তিনি শিক্ষক, 

মানুষের প্রেমে ও শ্রদ্ধার মহান তিনি ।"*.... 


সাম্রাজ্যবাদের অন্ত আজ আসন, 
মানুষ আর মানুষের ক্রীতদাস থাকবে না 
--মে কথ। ভেবেই আমার জাগ্রত আত্মা 
গান গেয়ে উঠেছে আঙ্ত। 


চীনে জাপানী বববতাব বিকদ্ধেও কবিকণ্ঠেব প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হযে 
উঠেছিল। “অধঃপতন” নামে একটি কাঠিনা-কবিতাষ মর্ষম্পর্শী ভাবে তিনি 
বর্ণনা কবেন_কি কবে মা'ব কোল থেকে ভধেব বাছাকে ছিনিষে নিষে এক 
জাপানা সৈনিক তাঁকে নৃশ'্স কবে হতা। কবল। এই কাহিনী2-কবিতাটি 
নিষে এবটি নৃত্যনাট্য (কথাকলি ) পর্যন্ত ন।নান্ভানে অভিনীত হয । প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখযোগা,. এতিহাসমুদ্ধা দক্গিণ-ভাঁক্তেবক এই নাট্য-আঙ্গিকটিকে 
ভালাথোলই প্রথম এব" সার্থক তাক অঙ্গে গোচিভ ভাবে প্রযোগ কবেন। 

ভাল্লাথোলেব দেশপ্রেমমলক কবিতাঁবলী “সাহিত্য মঞ্জবা”-তে সপ্কলিত | , 

বাজনাতি নিযে কবিতা ব্চনা কবলেও ভাল্লাথোল বাজনীতিসনম্ব নন, 
 ্টাব লেখাখ কাব্যের চেযে শভনাতি কনো বড় হযে ওঠেনি । আব, স্ব 
কবিত।ই যে তাব বাজনীতি-কেন্দিক তাঁও না_শিল্তনম মাকানাউষ” 
( গুক-শিস্য )১ “আচ্চান্তম মাঁকালাউম” (খিতা-পুত্রী ), “কোচু সীতা? (ছোট্র 
সীতা), “ওক চিত্রমণ (একটি চিত্ত) ইত্যাদি কবিতা বাজনীতিব 
নামগন্ধও নেই, ভাল্লাথোলেব বহুমুখী কাবা প্রাতভীব নিদর্শন লি। 

ভাল্লাথোল শুধু কবিই নন, সংস্কৃত কবি ভাসেব অনেকগুলি নাঁটকও 
তিনি অন্রবাদ করেছেন। তব নিজন্ব একটি কথাঁকলি নৃত্য-সম্প্রদীয রষেছে 
এব* কিছুকাল আগে শাস্তি সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেই সম্প্রদায় নিষে তিনি 
কলকাতাঁষ এসেছিলেন । যে অফবান প্রাণশক্তি, সতাদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্টা 
থাকলে কোন কবি আমৃত্যু অগ্রনাযকেব ভূমিকা অধিষ্ঠিত থাকতে পাবেন, 
ভাল্লাথোলেব তা বাযছে পুরোমাত্রীয । মালাফ'লম স1? "ত্য বর্তমান ঘুগকে 
তাই বলা হয়ে থাকে “ভাল্লাথোল-যুগ? । 

ভাল্লাথোলেব যুগেও ধাবা! ধপদী এ্রতিহে" অন্ুসবণে বিশিষ্ট তাঁদের মধ্যে 
উল্লুব এস পরমেশ্বব আইযাক ও কুত্তিপুবথ কেশবন নাইযাঁবের নাম উল্লেখযোগ্য । 
“রাঁজনীতিব অসৎ সংসর্গ” এড়িষে কবিতার অদ্বিই/ষ ত্রতে ব্রতী এরা। 
সমসামধিক রাজনৈতিক জাগরণ বা জাতীযতাবোধের স্বাক্ষর অনুপস্থিত 
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এদের কবিতীয়। উল্নুর শুধু কবি নন, পাপ্ডিঙ্যর খ্যাতিও এর অসাধারণ । 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনুসারী ইনি; অতীত অতিসারী-_ পুরনো ধ্যান- 
ধারণাকে উপস্থাপিত করেছেন নতুন ভাষে, নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে । 
এ-যুগের আরেক শক্তিশালী কবি কে এম পানিকর । ভাল্লাথোলের শিক্ত হিশেবে 
আত্মপরিচয় দিলেও আসলে ইনি সমন্বয়বাদী। গ্রুপদী ও আধুনিক কাবা- 
রীতির স্থুচার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন পানিক্কর। ভাবের চেয়ে কাব্যশরীরের 
অলঙ্করণে বেশি মনোযোগী । পুরনো! চম্পু-কাব্যরীতিকে ইনি নতুন ভাবে 
উপস্থাপিত,করেছেন। প্রাচীন মালায়ালম চম্পৃঙ্ডলিতে সংস্কত ও মালায়ালম 
ছন্দ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হত, পাঁনিকর সংস্কৃত চম্পুর অন্নসরণে তীর 
চম্পৃগুলিতে গগ্য ও পদ্য ছুই-ই ব্যবহার করেছেন। 'পক্গীপরিণয়' (পঙ্ীর বিবাহ 
এর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ৷ প্রাচীনকালের ্বয়গ্বর-সভার রা 
অনুযায়ী পক্ষী নায়ী এক তরুণীর বিবাহ-অন্গষ্টান এতে বণিত। প্রসঙ্চ 
ক্রমে কবি এমন অনেক ব্যক্তিচরিত্র একেছেন, মালাবারের সমাজে যা: 
সুপরিচিত । | 
* জি শঙ্কর কুরুপের আসন, কারো কারো মতে, ভাল্ঞ্পালের পরেই । 
রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক ভাবধারার প্রভাবে ইনি প্রভাবিত একান্ত। নতুন 
নতুন প্রতীকের স্থষ্টিতে ও ভাষার পরিমার্জনায মালায়ালম কাবাসাহিত্যে শঙ্গর 
কুরুপ নতুন একটি ধারার প্রবর্তক, বহ তরুণের অগ্র্ত্ত!নায়। কুরুপেক 
কবিকল্পনা দূরবিস্তারী, ব্যক্তিগত জদয়াবেগের রমে অভিসিঞ্চিত এর 
কবিতা । কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষারও এঁর অন্তু নেই। 
রাজনীতির দিক দিয়ে কুরুপ গান্ধীবাদের উদারমানবিকতার বিশ্বাসী । এই সঙ্গে 
আরও একজনের নাম করা উচিৎ__চঙ্গম পূজা রুষ্ণ পিল্লে । প্রথম পিকে ইনি 
ভূত জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছিলেন। এক সময়ে জনসাধারণের মুখে মুখে 
শোন। যেত কৃষ্ণ পিল্লি-র কবিতার পংক্তি, গানের কলি। সাধারণের দৈনন্দিন 
জীবনের বিভিন্ন আবেগকে কেন্দ্র করে লেখা এঁর গান ও কবিতাগুলির 
সাহিত্যমূল্যও কিন্ত বড় কম নয়। চুটকি প্রেমের গানও যেমন লিখেছেন, 
তেমনি এফুগের সমীজসত্যকে কাব্যকাহিনীর মধ্যে দিয়েও তুলে ধরেছেন সার্থক 
ভাবে। যথা--এর একটি কবিতার কাহিনী হল £ বাবা, মা ও চারটি 
ছেলেমেপরে নিয়ে গরিবের এক সংসার। নিজেদের হাতে তার! একটি 


১৫৫ 


কলাগাছের চারা রোপণ করেছে-সমগ্র পরিবারটি প্রতীক্ষায় রয়েছে কবে 
এই চাঁরাটি গাছে পরিণত হবে, ফল ধরবে। স্বপ্র দেখছে সোনালী 
ভবিষ্যতের । হায়, স্বপ্প একদিন সত্য হয়, কিন্তু বাস্তব তাঁর চেয়েও বড় 
সত্য !- জমিদারের লোকেরা এসে তাদের চোঁথের ওপর কলার কা্দিগুলি 
কেটে নিয়ে চলে গেল। ..অতি সাধারণ কাহিনী, কিন্ত লেখার গুণে 
অশ্রসম্বরণ করা কঠিন হয়ে পডে | 

আধুনিক কবিতায় রুষ্: পিল্লৈ-ই প্রথম গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিকে 
শহুবে পাঠকসমাজে উপস্থাপিত কবেন। এর গ্রাম্য গাঁথা-কাব্য “বামনন 
শিক্ষিতমশিক্ষিত নিবিশেমষে সমাদৃত। সংস্ৃত রূপবীতিব প্রভাব থেকে 
ইনি একেবারে মুক্ত, লোকসংস্কতিব ধাবাবাহী। 

মভিলা কবিদের মধ্যে একমাত্র বালামণি আম্মাব নাম কব যাঁধ। কিছুটা 
প্রগতিশাল ভাবধাবা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিব অধিকাবিণী হলেও মূলত ইনি 
প্রাক্তন কবিকৎলব অন্গামী | 

নদ্ধোত্তব পাশ্চাত্য সাহিতা, ধিশেষ কবে মারসবাদ ও সোভিষেট সাঁহিতোক 
প্রভাবে কাবান্দেত্র নতুন একটি চেতলাব আভাস অধুনা পাওযা যাচ্ছে! 
সে-চেতনা এখনো অবশ্য আভাস মাত্রই । হয তা স্রেফ শ্রোগানপ্রাণ্, 
নয নিছক ভঙ্গি দিযে ভে।লাবাব প্রযাস। “জীবাঠ সাহিত্য” গোষ্ঠী 
একদল তকণ লেখক নতুন পথে প্ন্মেপ শুক কবেছেন। ভ বিচ্যুতি সতেও 
প্রযাস এদেব প্রশংসনীয় । এই লেখকদেব মতে-_সাহিত্য সর্বসাধাবণেব 
সম্পদ। দৃষ্টিভঙ্গি এদেব সমা'জভাপ্রিক। কাবাক্ষেত্রে ভাবগত পবিবর্তন 
সাধনে সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত আঙ্গিক-আবিষ্ষীবেব দিকেও এবা যত্্রবান । 
যদিচ তেমন শক্তিধব এদেব মধো কেউ-ই নেহ, ভতিহীসেব পাতা এদেব 
নামও হয়ত থাকবে না_তবু এই গোগ্ঠীব আদশ ও য্গচতনাই ভাঁবীকীলেক 
সাহিত্যেব জন্মদাতা । 


2 ইংবেজি উপস্ভাসেব অনুবাদ বা অন্গুকরণেব মধ্য দিষে, 
কথাসাহিত্য মালায়ালম সাহিত্যে উপন্তাস বরুচনা শুরু । ইংরেজি 


পরেই বাংল! । বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ5ন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্ত্র__মালাবাবেব 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৫৬ 


পাঠকসদাঁজে এঁর! জনপ্রিয়ই শুধু নন, মালায়ালী কথাশিল্পীরাও উদদ্ধ 
একের প্রেরণায় । 

সার্থক সামাজিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মালায়ালম সাহিত্যে নেই, 
আজে না বিন্মষের হলেও কথাটি সত্যি । বাংলা'র পটভূমিকায়, বাঙালিদের 
নিয়ে উপস্তাস রচনার একটা ঝেণিক একদা সাহিত্যিকদের পেয়ে বসেছিস। 
এই ভাবে তার। সামাজিক উপস্লাসের অভাবট1 মেটাতে চেয়েছিলেন । বদা 
বাহুলা, সে-সব উপন্যাস যেমন নিম্াণ তেমনি বাস্তবতাবঞ্জিত। আসলে 
সেগুলি কোন-না-কোন বাংলা উপন্াসেরই অক্ষম অন্তকৃতি মাত্র। 
ধতিহাসিক উপন্তাসের ক্ষেত্রে কযেকজনের রুতিত 'অবশ্ই স্বীকার্ধ। 

প্রথম শ্রতিহাসিক উপন্যাস লেখেন টি এন আপ্প, নেডুনগাড়ি এ? 
চান্দু মেনন ! নেডুনগাড়ির “কুন্দলতা* ও মেননের “ইন্দুলেখা' ও “সারদা 
জনপ্রিযতা আজো! অব্যাহত । মালাফ।লম সাহিত্যে প্রথম উপন্াও। 
£ইন্দুলেখা । আধুনিক ত্রিবাঙ্কুর লাজোব প্রতিষ্ঠাতা মার্তগু পম-কে নাঘক 
করে সি ভি রাঁমন পিল একটি উলেখঘোগা উপ্লণুস রচন। করেন । হব 
প্রামরাজ! বাছুর” ও ধর্সরাজা'র কাঠিনাও ধ্রিবাস্করের অতীত্ইতিহীন ছেকে। 
গৃহীত । এর! ছাড়াও এতিহামিক উপন্থাসিক ঠিশেবে কোচিন রাজপবিবান্লে 
রাম বমা আগ্নন তল্পুরন, কে এম পানিকর, টি কে বামন নাম্থিসান, আ্ব।ডি 
নারাণ পড়ুভাল, কাপ্লানা কৃষ্ঃ নাইধাবের নাম উল্লেখ করা যাষ। আঙ্গকেণ 
শক্তিশালী ওপন্তাসিক তাকাঁঝি শিবশঙ্কর পি্লৈ, ভি এ বশীব ও পি কেশবদেণ । 
তাকাঝির কয়েকটি উপন্যাস হিন্দাতে অনুদিত হয়েছে । 

উপন্তাসের অভাব ছোট গল্প মিটিযেছে অনেকখানি । বলতে-কিঃ ছোট 
গল্পকে আশ্রয় করেই আধুনিক মালাযালম কথাসাহিত্যের বিকাশ | 'এই 
শতাববীর সুচনা থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ছে।টগল্লের ইতিহাস একটানা 
অগ্রগতির বিস্ময়কর ইতিহাঁস। কবিতায় যেমন আধুনিক ধ্যানধারণা! ও 
রূপরীতির প্রকাশ 'ম্পষ্ট, ছোটগল্লে তেমনি ঘগ-াবনের প্রতিচ্ছবি । 

এম, কুমারন, ওডুভিল কুন্ঠিরুষ্ণ মেনন, এ নারায়ণ পড়ুভাল ও কে স্থকুমারন 
-প্রথমযুগের কৃতি লেখক এরা । এদের গল্প অবশ্য কাঠিনীপ্রধান। 
নিছক আনন্দবিধান ছাড়া আর-কোন উদ্দেশ্বা এদের ছিল না। তাই 
সমসাময়িক কালে যথে্ট জনপ্রিয় হলেও) পরে পাঠকশ্রেণীর রুচিবদলের ও 


বি মালায়ালম 


ছোটগল্পের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এদের জনপ্রিয়তাও হাস পাঁধ। ইংরেজির 
অনুকরণে ই ভি কৃষ্ণ পিল্লে অজন্র গল্প লিখেছিলেন । প্রশংবাও প্রচুর লাভ 
করেছিলেন_ আজ কিন্ত ইনি নামে মাত্র বজাষ। 

আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পলেখক তাকাঝি শিবশঙ্কর পিল্লে। শুপু 
কাহিনীর সুঠাম বিন্যাস নয়, সমাজচেতনা ও গভীর অন্তদ্র্টি এর রচনার 
বৈশিষ্ট্য । “জীবাঠ সাহিত্য, গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীৰ সদন্ত ইনি। এই গোষ্ীব 
খিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমালোচকদের বিরূপতার অন্ত নেই। তাঁদের অভিবে।গ__ 
এই গোষ্ঠার লেখকর! নাকি শ্রেণীবিদ্বেব প্রচার করে, প্রাচান ভারত।য ্রতিহোন 
বথোচঠিত মর্যাদ। দেয়না, সাধারণ মানঘকে নিষে বাঁড়াবাডি এদের 'ল্ম।ধাবণ 
_হইতাদি। এই গোঠার কেন কোন লেখক সম্পর্কে একটি কথ। অবিশ্টি 
সত্য থে খাপ্তব সাহ্ত্যের নামে হার! বন্তিসাঁভিত্য স্থও করেছেন, মনন্তত্ 
খিশোণের বকলমে প্রাধান্ত পিচ্ছেন মনোবিক।রকে, পমাজগেতন।ব দেগাইষে 
যেন অনাচারকে । লেখকেব খ্যক্তিগত অন্গমতাই দাযা এর জন্তে। কেনন।, 
তাঁকাঝি, এস কে পন্টোঠ, কশবদেব, “'নকুন্নম বার্কের। করুর নালকণ্ 
পিলে ও ভি এ বশাব এরা মকললেই এই গোষ্ঠীর অদ্য হলেও 
এদের আসন, সকল মতাবলম্বী সনালেচক্দের মতে, আধুনিক ছোট 
গল্পলেখকদের পুবোভাগে ॥ 

ত।ক।খির পবেই নাম উল্লেবোগ্য কেবদেব ও প€ শটের। দক্ত্র 
নিপীড়িত জনস[পারণের জীবনকে দক্ষতা ও সহানুভূতির নর্খে এরা বিভিন্ন 
গল্পেব মব্যে দিষে তুলে ধরেছেন। ুকশবদেব আশাবাদী, তবে সে-আশাবাদ 
প্রায়শই বড়-বেশি উচ্চকণ্ঠ। তাই প্রচাববাদিতার একট। গুনগুন অভিবৌগ 
শোনা যাষ এর বিরুদ্ধে। শিল্পী হিশেবে পট্রেকাটের স্থান কেশবদেধের 
ওপরে । এ'র ভ্রমণের 'অতিজ্ঞতা রষেছে প্রচুর, এবং অনেক গল্পেই তাঁব 
প্রতিফলন ঘটেছে । লে পট্টেকাটের লেখাষ অন্তত্র-ছ7ন একটি স্বাদ পাওষা 
যায । বশীর মালাবাঁবের মুসলিম জনগ্াাবনের জীবন্ত চিত্র একেছেন তাঁর খিভিন্ন 
গল্পে । এরই সঙ্গে নাম উল্লেখযোগ্য পি সি ৯ ট্রকৃষ্জনের | ইনি “উরুর” ছদ্মনামে 
লিখে থাকন। মালাবারের মধ্যবিত্ত জীবন, বিশেষ করে, নাযাঁর ও মুসলিম 
এই ছুই প্রধান সম্প্রদাষের দৈনন্দিন জীবনের কুশলী রূপকার উরুর। গল্লে 
বাস্তব আবহ্‌ স্থির জন্যে ভাষায় ও সংলাপে ইনি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৫৮ 


করেন, রুচিবানদের কানে যা শ্রুতিকটু ঠেকে, রুচিবাগীশদের কাছে 
অঙ্লীল যৎপরোনান্তি। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বার্কে অপ্রতিছন্দ্ী। ধর্মীয় 
শৌড়ামির ওপর এর আক্রমণ দ্বিধাহীন, নির্মম । করুর বাহাত বাম্তববাদী 
হলেও আসলে রোমা্টিক মানবভাবাঁদের সেবক । 


লেখিকাদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করা যায়-_-শ্রীমতী পার্বতী 
অন্তজীনম ও শ্রীমতী সরস্বতী আম্মা । শ্রীমতী পারবতী অন্তজণনম পরদানশীল 
নারীসমাজের ব্যথা-বেদন! আশা-আঁকাজ্ষ(র সার্থক লিপিকার। শ্রীমতী 
সরস্বতী আম্মা বিদ্রোভিনী কথাশিল্পী_নারী জাতির মুক্তির আদর্শে 
অন্রপ্রাণিত। 


নাটকের জম্ম মাত্র গত শতাব্দীতে, সংস্কতের অন্রবাদের মধ্যে । বহুবিখ্যাত 
কথাকলি অবিশ্থি শ'ছুই বছরের প্রাচীন, কিন্ত কথাকলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক 
বল? যায় না। আজে! সত্যিকারের নাটাসাহিত্য বলতে কিছুই গড়ে ওঠেনি । 
নাটকের সংখ্যা নগণ্য না হলেও সেগুলি হয সক্্কৃত নয ইংরেজির ভামান্তর 
মাত্র। অধিকাংশ নাটকেরই কাহিনী পৌরাণিক বা এতিহাদিক। 

মাধুনিক যুগের প্রথম নাট্যকার কে এম পানিকর। স্টাস্কৃত নাটকের 
কাঠামো মূলত বজায় রেখে ইনি তার কিছু-কিছু সন্ধার করেন। পুবাণ ব। 
ইতিহীস থেকে নাটকের কাঠ্নী শিয়ে তাতে আধুনিক বক্তবা পপিবেশন 
করেন পানিক্কর | গ্ুপদী ও আধুনিক রাতির এক শিচিত্র সমিশ্রণ দেখ। ঘাষ 
এর “নন্দোদরী+, ভভী্ম', “ফবস্বামিন ইত্যাদি নাটকে । 

অধুনা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেস্তটে শ'র অন্তকরণে কিছু-কিছু নাটক লেখা 
হয়েছে, কিন্ক সাহিত্য ঠিশেবে সেগুলল সার্থক হয়ে ওঠেনি । শ'র তীক্ষু 
বিদ্রপ স্থুল ভাড়ামিতে পর্যবসিত । তবু, এরি মধো, কে দামোদরন কিসান ও 
শ্রমিক জীবনের পটভূমিকায় বান্তবধর্মী নাটক লিখে কিছুট! কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। বিদগ্ধ সমালোচক মলে এর নাটকের মূল্য যাই হোক, 
অকুঠ জনসমাদর তা লাভ করেছে। অস্কার ওয়াইল্ড, ইবসেন, মেটারলিস্ক 
রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্ুলান্মের অনেকগুলি নাটক অনুদিত হয়েছে । 

মালায়ালম নাট্যদাহিত্যের এই অপূর্ণ তার একট! কারণ, মনে হয়» কথাকলি 
বৃত্যনাট্যের বঅদাধারণ সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা । আধুনিক নাটকের অভাৰ 


১৫৯ মালায়ালম 


কথাকলিই অনেকখানি পূরণ করে রেখেছে । আঁধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
যে কথাকলির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব মহাকবি ভাল্লাথোল তার প্রমাণ দিয়েছেন। 


অন্যান্য 40 রি 11218561200 9385৪ 100] ০ 
10001) 1109 021799888৪১ 9010090] 19830108 01 ৪6 
১9৪৮ 000981860৮৫ 10০০৮০৪”৪.--বছর কয়েক আগে এই মন্তব্য 
করেছিলেন বিশিষ্ট মালায়ালী সাহিত্য-সমালোচক এম কুনহাপ্লা। অপ্রিয় 
হলেও কথাটি সত্যি। আর, গত ক বছরে প্রবন্ধ-সাঁহিত্যের £এমন-কিছু 
উন্নতিও হয়নি যাঁর জন্যে কুনহাপ্লার এই মন্তব্য আজ বাতিল বলে গণ্য 
ভতে পাব । 
তবে একথা অবশ্য ঠিক যে, কুনভাপ্পা এই উক্তি করেছিলেন ইংরেজি 
সাহিত্যের আদর্শকে সামনে রেখে, নতুন সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে 
কথঞ্চিৎ উন্ন/ফিক মনোভাবের বশবতী হয়ে। নইলে মালায়ালম কথাঁসাহিত্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রবন্ধ-নাহিত্যের--সাঠ্ত্যের অন্যান্য শাখার_ সমৃদ্ধি 
একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। অন্তবাদ, জীবনী, আত্মজীবনী, সমালোচনা-' 
সাত্ত্যি, গবেঘণামুলক সাগিতা, এনন-কি অতিআবুনিক রম্যরচনার নিদর্শনও 
সান্প্রতিক মালায়ালম সাচিত্যে মিলবে । এনব্াপার শুধু £$-*ন্ন লেখক নন, 
“বি্যাবিনোদিনী+, “রিসিকরগ্রনা” “মালাষালম মনোরমা” হাদি সাময়িক 
পত্রিকা ও “মাতৃভূমি”, “মালায়ালারাজ্যম” ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকার দান 
অসামান্য। মালায়ালম গছ্যের রূপান্তরে সংবাদপত্রের ভূমিক। শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয় । 
চাঁরখণ্ডে সমাপ্ত পি নারায়ণ । পানিক্কবরের মালায়ালম সাহিত্যের ইতিহাস 
সংক্রীস্ত গ্রন্থটি স্বীয় সাহিত্যকীতি। মালায়ালম সাহিত্যের আদি 
থেকে আধুনিক কালের ইতিহাস বিধৃত এই গ্রন্থে। বাশ সাহিত্যেতিহাঁস 
রচনার ব্যাপারে অগ্রণীর সম্মান প্রাপ্য গোবিন্দ পিল্লৈর । সমালোচ"'র ক্ষেত্রে 
পাশ্চাত্য-পদ্ধতির বদলে সংস্কত আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিভঙ্গিই অধিকতর অন্ুস্থত 
হয়ে থাকে। বহু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুবাদে এই বিভাগটি সমৃদ্ধ । 
সমালোচন! সাহিত্যে রাম বর্মা আগ্পন তন্পুরন, এ বালকৃষ্ণ পিল্লৈ, যোশেফ 





২৬৩৩ 


ভারতীয় আধুনিক সাহিত্য 


মাণডশেরী কুটিকুষণ মারার, পি শঙ্করণ না্ছিষার, ডাঃ কে গোড়া বামা ও ডাঃ 
সি কুনহান রাজার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এবং হালকা রমাত্মক রচনায় 
ই ভি কৃষ্ণ পিল্লৈ, কে এম কুমারন, কেশরী” ও দসঞ্জযন?-এর নাম। জীবনী- 
সাহিত্যে শুধু মাঁলাবারের প্রাচীন কবি ও ইতিহীম-নায়করাই স্থান পাননি, 

কৃষ্ বিবেকানন্দ, দযানন্দ সরন্বতী গ্রমুথকে নিষেও একাধিক সঠিত্া- 
রসাতরিত গ্রন্থ রচিত হযেছে। অন্ববাদ সাঠিত্যও খুববেশি গিছিযে নেই । 

তারতের মধ্যে মালাবাঁবে, বিশেষ কবে ত্রিবাঞ্কুব কোচিনে। শিক্ষিতের হার 
( পুরুষ শতকরা একশ, নারী কিছু কম) অবচেষে বেশি । কিন্তু আশ্চর্য এই, 
সাহিত্য-শাঠকের সংখ্যা তুলনা অনেক কম। শিক্ষিতদের মধ্য অনেকে 
“রামামণ' ও 'ভারত*-এর সঙ্গে পরিচয নামে মাএ্র। অথচ আগেকার দিনে 
নিরক্ষর জনসাধারণও অন্যের মারফং প্রাচীন সাহিতোর সঙ্গে বোগ।বোণ 
রাখত। মালাযালম সাহিত্যের পশ্চাত্ঝতিতার এবটি কাঁপা এইথ।নে। 
পাঠকসাধারণের সক্রিয সহাঘভৃতি না পেলে, আব বাড 21, আাতিতোর 
সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি সগ্ভব নয । 





সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শক্র যুদ্ধ। যুদ্ধে যত-না! মাম্থুষ মরে, মনুষ্যত্ব মার 
খায় তার চেয়ে অনেক বেশি। যুদ্ধের প্রথম বলি তো মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি | 
আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর বাঁথার্থ্য 
উপলব্ধি হবে। 

বীরপ্রসধিনী পাঞ্জাব । কিন্ সাহিত্যের সম্পদে সে সমুদ্ধ নয়।' কারণ, 
যে-শান্তিয় পরিবেশ সাভিত্য-সষ্টির অনিবাধ 'প্রয়োজন, পঞ্চনদের দেশ 
তা থেহে ,০সপ্থিত। শরবার বৈদেশিক শক্তি ভারত আক্রমণ করেছে, 
আর তার সবচেয়ে ধড় রণরঙ্গহুমি হয়েছে পাঞ্জাব। একেকটি যুদ্ধে তার 
ধনক্ষয ও জনক্ষয়ই শুধু প্রচুর হযনি, সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও 
ব্যাহত হযেছে, বিপর্ধঘ ঘটেছে । 

শুকগোনিন্দ সি" তাঁর দন্ববারে সার। ভারতের অর্ধশতাধিক বিশিষ্ট কবিকে 
এনে সমবেত করেছিলেন । এদের দিষে তিনি পাঞ্জাবী ভাবায় হিন্দু, 
মুসলমান, খুশ্চান ও পাঁশাদের ধর্মগ্রন্থসম্ত ও নান। ভাবার বহু ধ্রুপদী 
সাহিত্যে অঠবাদ করান। এই অনুদিত ওখবলীর পাও পির ওজন 
নাকি ছি অ।ঠারে। মণ ।--মৌগল বাঠ্নীর এক অভিযানেই সা একেবারে 
বিন& হযে বায! 

এ-ধরনেণ উদাঁভরণ আরো আছে। এরই ফলে পাঞ্জাব পেশীকে স্থান 
দিয়েছে মেধার ওপরে । বরং, বলা বাষ__দিতে বাধ্য হয়েছে। 

আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের অনগ্রসরতার আরেকটি ব।প্ণ--লিপির 
সাম্প্রদায়িকতা] । কথা ওখলেন সকলে একই ভাবষীয়, কিনব লেখার সময় 
এক-এক সম্প্রদীষের এক-এক অক্ষরলিপি । শিখর ব্যবহার করেন দেবনাগরী- 
প্রভাবিত গুরুমুখী, মুসলমানরা লেখেন শারদ। নপি থেকে উদ্ভুত লন্ত। অক্ষরে 
বা ফাসী হরফে । ধমসাঠিত্য প্রায়-সবই গুরুমুখীতে লিপিবদ্ধ, সুফী কবিদের 
কবিতাবলী ও রৌমা্টিক কীঁব্যকাঁহিনীগুলি ফাঁসীতে । গত পঞ্চাশ বছরে গুরু- 
নুখীতে লিখিত সাহিত্যের যে-পরিমাণ সমৃদ্ধি ঘটেছে, ফার্সীর সে তুলনায় কম। 

১১ 
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অধিকত্ত, পাঞ্জাবী ভাবার সর্বজনগ্রাহ একটি চলিত রূপ আজো. শ্বীকুত 
হরি । পাজাযের ক্ষখাতাযাফে গোটাতুটি ছুটি ভাগে দ্ধাগ করা যায়ঃ 
গজিষ্পাজারীস্লরলী' বা 'লহলে-দী-নোলী' লাযে দা গর্ত এবং পূরবী- 
পাঁঞ্জাবী। আধুনিক সাহিত্যে প্রধানত পূর্বা-পাঞ্জাবীই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
শিখদের ধর্মপুস্তক “আদিগ্রস্থ' বা গগ্রস্থসাহেব” পূর্ব-পাঁঞ্জাবীর প্রাচীনতম 
পুস্তক। বইটি রচিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে । 


ইংরেজির সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগের ফলেই ভারতীয় সাহিত্যে নব- 
জাগৃতির সৃচনা__শুধু পাঞ্জাব এর ব্যতিক্রম । ১৮৪৯ সালে বৃটিশ শাসন 
প্রবর্তনের ফলে রাজ্যে তথাকথিত শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হল বটে, জনসাধারণের 
ভাষা! কিন্ত সরকারি দাক্ষিণ্য লাভ করল না । উদ্ুই সরকারি ভাষা হিশেবে 
বজায় রইল, জনান্তিকে বাড়তে লাগল ইংরেজির প্রভাব। মাতৃভাষার বদলে 
ইংরেজি ও উদর ওপর মাত্রাতিরিক্ত এই গুরুত্ব আরোপেব পরিণাম ভালো 
হয়নি-_ এরই ফলে পরবর্তী যুগের শক্তিশালী লেখকদের অধিকা'শ নিজেদের 
সাহিত্যস্প্টির মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেন ইংরেজি বা উদ্দকে। কবি 
ইকবাল, ডাঃ মুল্ক্রাজ আনন্দ, কৃষনচন্দর, রাজেন্দর সিঞ্* বেদী, উপেন্দ্রনাথ 
আশ.কৃ, হাফিজ জলেন্ধরী, ফৈয়জ আহমদ ফৈষজ, সাঁদাৎ হোসেন মিল্টে!। এ 
এস বোখারী, ধরম প্রকাশ প্রমুখ কবি-কথাশিল্পীর৷ যদি মাতৃভানায় সাঠিভা- 
রচনায় ব্রতী হতেন, কে জানে, আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিতোব চেহ|বাই 
হয়ত পালটে যেত ! 


সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবধুগের শুক। সেই 
যুগান্তরের পর্যায় আজে! চলেছে। মুদ্রাযন্ত্র ও সপবাদপত্র একদিকে যেমন 
নতুন প্রেরণার সঞ্চার করে, অপরদিকে তেমনি নামধারী আন্দোলন 
এবং আহ.মেদিয়া, আর্ধসমীজপস্থী ও সিংসভাঁপন্থীদের ধ্গান্ধতা অগ্রগতির 
রাশকে টেনে বাখে। স্বধর্মের স্বপক্ষে ও পরধর্মের বিপক্ষে প্রচার, অথবা 
শিখ-মুদলিম, শিখ-অশিখ যুদ্ধের বর্ণনা করাই ছিল এ-সুগের সাঠিত্যিকদের 
একমাত্র লক্ষ্য। পুনরুজ্জীবনবাদী লেখক এরা । বতমানকে অস্বীকার 
করে এরা অতীতের বদনা করেছেন। ভাই বীর সিং, পূরণ সিং, কৃপা সগর 
প্রসুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। 


পাঞ্ধাবী 


প্রথম মহাযুদ্ধ, আকালী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম জনমানসকে 
গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রভাব তাঁর চঢদুল হয়নি। বর্তমান 
শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি গদর পার্টির কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী 
আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। প্রধানত তাদেরই প্রেরণার এক নতুন 
সাহিত্য-আন্দোলন দানা বেধে উঠল। সমান ও রাজনীতি পাগ্রাবী সাহিত্যে 
' প্রথম প্রবেশাধিকার পেল। সন্তোষ সিং ক্যানাঁডিযাঁন তাঁর 'কীষ্ডি পত্রিকার 
মারফৎ বৈপ্লবিক আদর্শবাঁদ প্রচারে ব্রতী হলেন। সর্দার শার্ছল সিং 
কবিশের “সংহত” পত্রিকার মাধ্যমে সবপ্রথম অসাম্প্রদায়িকভাবে শিখ ধর্মের 
ব্যাখ্যা শুরু করলেন। এ-সমযকার দুই জনপ্রয় কবি- হীরা সিং*দর্দ ও 
উত্তাদ ভামদাঁন। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমানসে যে অসন্তোষ 
ধূমাষিন "মু উঠছিল এর! তাঁকে বাণীনূতি দিলেন। গনমনের এই 
অসন্তোষ ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দা, 
যোশুষা! ফজলদীন, নানক দি", ধনীরাম চাত্রিক প্রমুখ লেখকরাও অবশ্ঠ 
সচেতন হন_কিন্ত তারা বেছে নেন সমাজ-সংস্কারের পথ । 


হ্তি প্রাচীন পাঞ্জাবী সাহিত্যে গছ্যের নিদর্শন নেই 
কাবা, বললেই চলে । পঞ্চবর প্রথম 7" বাব ফরিদ__ 
বাবরের প্রা সমসামধিক ইনি । দৌহাঁর মধ্যে দিয়ে বাবা ফরিদই প্রথম 
পাঁঞ্জাবী ভাষায় ইসলাম প্রচার করেন। শিখধার্মর প্রবক্তা গুরু 
নানকও প্রভৃত কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ইনিও ধর্মপ্রচারের 
মাধাম হিশেবে কাব্যের আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবী ভাষ৷ ও সাহিত্যের 
উন্নতিবিধানে গুরু নানক, গুরু অঙ্গদদেব, গুরু অর্জনদেব 'পমুখের অবদান 
অনস্বীকার্য । কাদির পার, হামিদ ইয়ার, শাহহোসেন, ।পলুত নাজাবৎ ও 
শাহ্‌ মুহম্মদ পাঞ্জাবের প্রাচীন কবি হিশেবে স্মরণ । ধর্ম, অতীব্দরিয 
রশ্যবাঁদ বা ধর্মকেন্দ্রিক দেশপ্রেমই প্রাচীন সী? স্ত্যর মূল স্ুর। 

এবং) তার জের আজো চলেছে। আধুনিক যুগে শক্তিমান লেখকের 
সংখ্যা নগণ্য না, কিন্তু আধুনিক ধ্যানধারণা ও রূপরীতির অধিকারী এদের 
অধিকাংশই নন। মধ্যযুগীয় ভাবধারার প্রভাব স্পট এদের রচনায় । 
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জীবিত লেখকদের মধো সর্বাগ্রে নাম কর! উচিত ভাই বীর নিংয়েব। 
উনবিংশ শতাবীর লেখক, অশীতিপর বৃদ্ব_এখনো ক্ীমানে লিখে চলেছেন। 
কবিত!, নাটক, উগন্তাঁস, প্রবন্ধ, অন্ুধাদ__সব্যসাচী শ্রষ্টা। রচনার পরিমাণও 
অপরিমেয়--এঁর সমুদয় রচনাবলী একত্র করলে নাকি চব্বিশ থণ্ড “এনসাই- 
ক্লোপ্ডিয়া ব্রিটানিকা'কেও ছাড়িয়ে ধাবে। শিখ জনসাধারণ তাই বীরসিং-কে 
দেবতার মত শ্রদ্ধাতক্তি করে, এর রূপকধ্মী আধ্াত্মিক কাব্যনাটক 
“রাণ। সুর সিংকে পবিত্র গগ্রন্থসাহেব”এর সমান মর্যাদা দেয়। “রাণ' 
হর সিং-এ ইনিই প্রথম পাঞ্জাবী সাহিত্যে অমিব্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের 
চেষ্টা করেন । 


গ্রস্থসাহেব” ভাই ধারসিংয়ের কাব্যরচনার, তথা তীর সমগ্র সাহিতা-ঠিব 
মূল উৎস; শিখ ধর্মের প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য । যুক্তিবৃদ্ধির ওপরে ইনি খিষ্বাস্ব্ে 
আসন দেন £ 


ভিক্ষাপাত্রে পরিণত করে(ছলাদ জামার মনচুকা 
জ্ঞানের অন্্ ভিক্ষ! করে ঘুরেছি দ্বারে স্বারে ' 
জ্ঞানের আবাস থেকে যে য1 দিয়েছে 
গ্রহণ করেছি না দেখে, 
ভারী হয়ে উঠেছ ভিক্গাপাত্র, 
মন ভরে গেছে অহমকায়-- 
আম পগ্গিত ! 
মেঘের রাজ্যে বিচরণ করেছি অনায়া 
হোঁচট থেয়েছি মাটির পৃথিবীতে 1.7 
তারপর একদিন গেলাম গুরুর কাছে 
আমার ভিক্ষাপাত্র সমর্পণ করলাম ঠার শ্চয়ণে | 
£এ কি নোংর! আবজ ন! !' 
চিৎকার করে উঠলেন তিনি 
ঠেলে ফেলে দিছেন আমার ভিক্বাপান্র। 
সব কিছু ধুলোর ছড়িয়ে দিলেন | 
বালি দিয়ে মাজলেন, আর 
জল দিয়ে ধৌত করলেন আমায় পাত্র 
ধুয়ে মুছে ফেললেন জানের কালিম!। 


১৬৫ পাঞ্জাবী 


রূবাঈ-ধরনের ছোট ছোট কবিতাও ইনি পাঞ্জাবী সাহিত্যে প্রথম রচনা 


করেন। অতীন্দ্রিয় আকুতির সঙ্গে মানবিক হৃদযাবেগের সংমিশ্রণে সার্থক 
এ'র কবিতা £ 


স্বপ্নে তুমি আমার কাছে এসেছিলে । 
তোমায় বুকে নেব বলে এগিয়ে গেলাম 
পারলাম না| হায়রে বপ্র। 
আমার ব্য/কুল ছুবাু টনটন করে উঠল। 
তখন উবু হয়ে পড়লাম তোমার পায়ের কাছে-_ 
পা ছুটি জডিযে ধরব, 
তোমার পায়ে মাথ। গু'জব। 
হায়! তবু তোমার নাগাল পেলাম ন ! 
অনেক ওপরে তুমি 
আমি অনেক নিচে ! 
নিছক প্রচাবক ভাই বীবসি” নন, সার্থক সাহিত্যিকও। আধুনিক 
না হলেও অতীত-অধধুনিকেব সেতু ভিশেবে একে অভিঠিত কর! চলে । 
ভাই পৃবণ সি" ও ধর্ীবাম চিক প্রথমদিকে ভাই বীরসিংযের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবে ছুজনেই অন্তপ্রাণিত হন, কিন্তু কাব্যরীতি ও ধ্যানধারণাব দিক 
দিযে এব! কিছুটা নতুন পথেব পথিক | পুবণ পিং পাঁজাবী কাব্যসাহিত্যে নতুন 
নতুন ছন্দেব প্রবর্তক । পাশ্চাতা কাব্যসাহিত্যের কছুটা প্রভাবও এ কবিতায় 
লক্ষণীয। পৃবণ সি*যেব "ুলে-মযদান' (উক্ত প্রান্ত” ) একটি উল্লেখযোগ্য 
কাব্যগ্রন্থ । ধনীবাম আজে। সগেৌরবে বিবাজমান। বীব সিংষেব সঙ্গে 
এব কবিদৃষ্টির পার্থক্য আছে-__মধ্যাত্ববাদেব অনন্য আদর্শ থেকে বীর 
সি কখনো চোখ ফেরান না, কিন্তু ধনীবাম স্ুক্ম মানবায আবেগ-অন্ভূতি, 
প্রাকতিক সৌন্ময ও দেশপ্রেমনেও তার কাব্যে উপজীবা কবেছেন। 
লীরিক কবি ভিশেবে ইনি সবাগ্রগণ্য । বীব সি“যের মত ₹"৮ ব্থী প্রতিভা 
না থাকলেও বতরমান পাঞ্জ।বের শ্রেষ্ঠ কবি ধনীরাম। আধুনিক নন, তবে 
আধুনিকদের পূর্বহ্রী নিঃসন্দেহে । এর চশনবারী' ও “কেশরকিষারী* 
পাঞ্জাবী কাব)-সাহিত্যের সম্পদ । 
এ-ুগের অন্তান্ত শক্তিমান কবি হিশেবে চরণ সিং শহীদ, মওল! বক্স খুশ তা, 
হারা সিং দর্দ, গুরুমুখ সিং মুসাফির, নন্দলাল ম্ুরপুরী, ফিরোজ দীন শ্রফ 
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ও হিদায়েতুল্লার নাম করা যাঁয়। মওলা বক্স ফার্সী গলের আঙ্গিকে কবিতা 
রচনা করে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন--এঁ'র “দিওয়ানে-খুশ তা” সবিশেষ জনপ্রিয় । 
হীর! সিং দর্দ-এর “দরদ-শুনে'-তে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ 
স্পষ্ট | গুরুমুখ সিং কবি হিশেবে তেমন শক্তিশালী না হলেও রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকাট গান ও বন্দেমাতরমের অন্নবাদক হিশেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ।. 
লোকগীতিতে নন্দলাল ন্ুরপুরী এবং গাথাকাব্যে ফিরোজ দীন শ্রক ও 
হিদায়েতুল্লা ক্তনপ্রিয়। কিন্তু প্ররূতপক্ষে এদের কাউকেই আধুনিক 
কবি বল! চলে না । 

আধুনিক পাঞ্জাবী কবি হিশেবে মাত্র তিনক্তনের নাম উল্লেখা £ মোহন সি", 
প্রীতম সিং শফির ও শ্রীমতী অমৃত গ্রীতম । মোহন সি সমাজসচেতন কি ও 
প্রগতিশীল কাব্য-আান্দোলনের পুরোধা । লোকসাহিভা ও প্রান 
সাহিত্যের সঙ্গে এর পরিচয ঘনিষ্ঠ, সেই সঙ্গে রসেছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি | 
কাব্য-আঙ্গিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষী করেছেন, এব" সে-পবীঙ্গাম অনেকাশে 
সার্থকও হয়েছেন । এ'র গান, গীতিকবিতাঃ গাথাকাবা ও 'অন্তান্তা কর্ধিতাবলী 
আধুনিক পাঞ্জাবী কাব্যসাহিত্যের সম্পদ । “কবি-দরবীরে'ই ইনি স্বাক্ুতি 
লাভ করেন, “সবে-পত্তর, এ'র শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ । বিদগ্ধ সমালোচক ঠিশেবেও 
মোহন সিং খ্যাতিমান । “পঞ্জ-দরিয়া” মাসিকপত্রের সম্পাদক । প্রীতম সি" শুধু 
শক্তিধর কবিই নন, আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইনি চরম 
দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র এরই কবিতায় অতি-মাধুনিক 
পাশ্চাত্য কাব্যরীতির প্রভাব দেখা যায় । প্রথম দিকে জ্গীবনবার্দী কবি হিশেবে 
আত্মপ্রকাশ করলেও ইদানীং রীতিমত সিনিক হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ 
আবার একে বলেন-_স্থুর-রিয়লিস্ট কবি । গ্রীতম পি'ষের পাঠকস*খা। বিশেষ 
এক গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 

আধুনিক হলেও শ্রীমতী অমৃত প্রীতমের মেঙ্গান্ছু আলাদ1। ক্রাত কবি, 
যুগের কবি-কিন্ত বৈদঞ্ক্যবিলাসী নন । ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের বঙ্কারে, 
উপম! ও চিত্রকল্পের মনোহারিত্বে এর কবিতা একি ন্গিগ্ধ সুমমায় মণ্ডিত হয়ে 
ওঠে । বিশেষ করে, বিষ মধুর প্রেমের কবিতায় ইনি অগ্রতিত্ন্ী : 

ছে জাগার প্রেম 
জাগো ! জাগো ! 


১৬৩৭ 


পাঞ্জী 
ছার ছোয়ায় ভারী হয়ে এলেছে 
তোষার াখিপল্পৰ__ 

হারানে! দিনের শ্বপ্রে 

সেই হারানে। দিন 

--বখন বাতাসে ছডাঁনে। ছিল মধুর সৌরভ । 

(ভার জন্যে কি তুমি দীর্ঘশ্বাম ফেলছ ?1) 

আজ 

কৃষ্ণপক্ষের এই অমানিশার 

আকাশের অযুত তারা যেন 

হে প্রেম, 

তোমায় পথ দেখায়। 


প্রাণীন পাঁঞ্জাবেব জনপ্রিষতম মুসলিম কবি ও বিখ্যাত প্রেম-গাথা “হীব- 
বঞ্চাব অন্তম বচযিত| ওযাঁবিশ শান্গকে উদ্দেশ কবে লিখিত এব কবিতাটি 


অতান্ত বিখ্যান। ১৯৭৭-৪৮ সাঁলেব হ্রাত্ৃশতী দাঙ্গাব সময কবিতাটি 
তিনি লেখেন £ 


ওয়ারশ শাহ কথ। কও । কথা কও । কবরের তল! থেকে তুমি কথ। কও? 
তোমার প্রেমের চপাখ্যানে আজ 
নতুন অধ্যা যাঁজনা কর 
ওধারিশ শাত । 
একদিন পাঞ্নাবের একটি মেয়ের কান্নার সুরে 
ভোমার লেখনী লক্ষ লোঞ্কে কাদিয়েছে। 
আর আজ 
লক্ষ লক্ষ মেয়ে কাদছে, ওতারিশ শাহ 
তোমার পা তাকিযে রয়েছে আকুল ভাগে। * 


বাবা বলবন্ত-_বিপ্রবী জাতীযতাবাদীব কবি। এঁব “মহ নাঁচ' ও 
“জালামুখী” জনসমার্ব লাভ কবেছে, কিগু কাবোব কারুকর্মে ইনি দক্ষ 
নন। অবতাঁব সিং আজাব কাব্য-সংকলন বিশ্ববেদন1” ও মহাকাব্য 
মর্দ আগাআ+-ব মধ্যে আধুনিক মনোভাবেব পবিচয় কিছুটা রয়েছে। 
শেষোক্ত গ্রন্থটি গুরুগোধ্নি সিংষেব জীবনকে ভিত্তি কবে বচিত--কবি এখানে 
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নতুন দৃষ্টিতে গুরুগোবিন্দকে উপস্থাপিত করেছেন। অন্তান্ত কবি ্িশেবে 
শীলা! ভাটিয়া, পিয়ারা সিং সহরাই ও দর্শন সিং আওয়ারার নাম করা চলে। 


ক্ুথাস তা কথাসাহিত্যের- অথাৎ উপন্তাস গল্প নাটিবের- মধ 
যা-কিছু সমৃদ্ধি ছোটগল্পের । "অবশ্য গত শতাব্দী থেকেই 
ভাই বীর সিং প্রমুখ কয়েকজন লেখক উপন্যাস লিখে আসছেন, কিন্ধ 
শিল্পবিচারে তাদের বইগুলিকে উপন্তাস নামে অভিহিত করা চলে না। 
অতিলৌকিক অসংলগ্ন ঘটনা, অবাস্তব চরিত্র ও ধর্মীয় গুচারপ্রবণতাষ 
সেগুলি ভারাক্রান্ত । সাধারণ ম।ভিষের স্বীভাবিক জীবনযাত্রা তাদের কাঠিনাতে 
স্থান পায়নি । জনসাধারণের কাছে প্রিয ছিল শিরী+-ফরহাদ, ইউলুক- 
ভুলায়খা, সোহ.নী-মচি*ওয়াল, হীর-রঞ্। প্রভৃতি বৌনাটিক কাব্যকাহিনী গুলি । 
প্রায় চোদ্জন খাতনামা লেখক একই কিস্সা হীর-রগ্চা লিখেছেন । 
তার মধ্যে ওয়ারিশ শাহ.-র “হীর রঞ্ক।'ই সবনেষে বেশি জনগ্রিয | পরুরতী 
বুগের লেখকরা নিছক জনরগ্জনের মাহে মশখ্ডল হয়ে ওঠেন। এব প্রথম 
ব্যতিক্রম নানক নিং। 
ধলতে গেলে, আধুনিক পাঞ্াবা সাঠ্তোর প্রথম ও একমাত্র গপনা|দিক 
নানক সিং। শৈশবেই ইনি পিতৃমাতৃহান হন, রুঙ্দকঠোর বাগ্ছবের জাথে 
সংগ্রাম করে একে বড় হতে হয়। বাক্তিগত অভিজ্ঞতা নানক নিষের পুধান 
উপজ্জীব্য । মধ্যবিত্ত ও নিঘ্ন-মধ্যবিভ্ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাহ্বব চিত্র ইনি 
বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন । “চিট্টা লৌ” (শাদ। রক্ত), “পবিত্র 
পাপী”, “চিত্রকার প্রভৃতি উপন্যাসে এর সঙ্কারবাদী মনোভাবের পরিচষ 
সুস্পষ্ট । কিন্ধ দুরব্ল আঙ্গিক এব* সমসাময়িক রাদনৈতিক ও সামাজিক 
সমন্াবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ এঁর লেখ! নিছক কাঠিনী বর্ণনায় পধবসিত । 
আঁর সে-কাহিন*ও অতিনাটকীয়তা ও পুনরুক্তি দোষে ছু । 
বলবন্ত সিং কমল (“পালী”__ রাখাল, 'পুর্ণমাসী”-_ পৃরিমা ), হরনাম দাস 
সহরাই (“মেরি ভউটি'-_“আমার স্ত্রী, “রিমন্দর--সোনার মন্দির ) প্রমুখ 
লেখকর৷ আধুনিক কালে উুপন্যাসিক হিশেবে খ্যাতিমান- মধ্যযুগীয় 
রোমান্টিক এতিহের অনুসারী এরা । কেবলমাত্র সন্ত সিং সেখো-র 


“লৌ তে মিটি” (রক্ত ও মাটি)-কে কিছুটা বান্তধর্মী বলা বাষ। কিসান 
সংগ্রামের পটভূমিকাঁয় বইটি রচিত-_গ্রামজীবনের এক অন্তরঙ্গ ছবি এতে 
ফুটে উঠেছে। 

আধুনিক পাঞ্জাবী কথাসাচিত্য বলতে ছোট গল্পের কথাই শুধু উল্লেখ 
করতে হয়। কিতা ও উপন্যাসের তুঁলনাষ এই বিভাগটি অনেক সমৃদ্ধ। 
সর্দার গুরুবক্স সিং, সন্ত সি” সেখোঁ, কর্তীর দি" ছুগল, দেবিন্দর সত্যর্থী, 
অমৃত প্রীতম, স্থজান সিং নওতেভ মি" প্রশুখ গ্রবাণ-নবীন বহু লেখকের নাম 
এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 

এদের মধ্যে সবচেষে পক্তিশালী ও প্রাণবান লেখক সর্দার গুকবক্স সিৎ। 
ইঞ্জিনীযার হিশেবে ইনি ভীবন শুরু কবেন, দী'ঘকাল আমেরিকাঁধ ছিলেন। 
শুধু পু'থিপত্রের মারফত নয, প্রত্যন্গভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পসংস্কৃতির 
সংস্পর্শে এসেছিলেন। পাঞ্াবা দাহ্ত্যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তকদে 
মধ্যে এব আসন স্ণাগ্রে। আধুনিক বুগ ও জীবনকে গুরুবক্স সিং-ই প্রথম 
সাঠিত্যাযিত কসেন। 

সদীলজীব প্রথম ঘুগের গল্পে যোনতাব বাডাবাডি ছিল। এঁর পপাঝী"' 
ম্যানা তে ভোর কভানিযা” (“নসনা বোদি ও অন্যান্য গল্প”) একদ। 
রক্ষণগাল সমালোচকদেব অজস্র কটুক্তি “জন করে। এই গ্রন্থে সংকলিত 
প্রেমের গল্পগুলির মধ্যে ফ্রযেডবাদের প্রভাব ডত্ঝট | মনে ং ফ্রষেডবাদের 
শথার্থা প্রমাণের জন্যই ঘেন গল্পগুলি রচিত। কিন্ত পরবর্তী কালে সদাঁক্গ 
এই মনে।বি“ব থেকে মুক্ত হযে ওঠেন। 

শুধু সাহিত্য নয, প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দৌলনের সঙ্গেও সদাঁরজা 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । শাস্তিসম্মেলন উপলক্ষে সম্প্রতি ইনি চীন, সৌভিযেট ও 
পূর্ব-ইওরোপের নযা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সফর করে এসেছেন। প্রগতিশীল 
মাসিক পত্রিকা 'প্রীত-লারী"র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্দীরভী । 

উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পে নানক সিংষের কৃতিত্ব সমধিক। মধ্যবিত্ত 
ভীবনের স্ুখছুঃখের থণ্ডখণ্ড চিত্র ইনি গল্পের ম.'্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন । 
এর গল্পের বিশেষ কোন বক্তব্য নেই, কিন্তু তাঁর মানবিক আবেদন পাঠকের 
মনকে নাড়া দিয়ে যাঁয়। অস্ত সিং সেখ নিচুতলার জীবনের রূপকার। 
গ্রামজীবন ও কিসানদের নিয়ে ইনি অনেক সার্থক গল্প লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৭০ 


বিপ্লবী রোমার্টিক। স্জান সিং বহুকাল বাংল! দেশে ছিলেন। বাংলা 
দেশের পটভূমিকায় ইনি কয়েকটি সুখপাঠ্য গল্পও লিখেছেন। এর 
“জীবন-লীলা”র নায়ক নায়িকা বাঙালি । বাংলার পটভৃমিকায় আরও 
কয়েকজন গল্প লিখেছেন, তাদের মধ্যে হরনামদীস সহরাইয়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য । কর্তার সিং ছুগালের গল্পে উচ্চবিত্ত সমাজের ঘ্ুণধরা জীবনের 
হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে । আঙ্িকের কারুকর্মে ও চিন্তাধারার 
স্থক্ববিন্যাসেও এ'র দক্ষতা বথেষ্ট। ছুগাঁলের “সুবেরসার (সকাল ), “ডঙ্গর, 
(জানোয়ার ), “নমাকার' (নতুন বাড়ি) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ অতিআঁধুনিক 
পাঠকসমাজে সবিশেষ জনপ্রিয় । ফ্রয়েডবাদে ইনি আজে! সমাচ্ছন্ন । 'প্রগতিধাল 
জীবনধর্মী লেখক বলবন্ত সিং, দেবিন্দর সত্যথী ও নওতেক্ত সি" । নওতেজ 
বয়েসে তরুণ ও সবচেয়ে প্রতিশ্কতিবান । মাত্র কয়েকটি গল্প ইনি লিখেছেন । 
বামুপন্থী রাজনীতির প্রভাব এর লেখায় স্পষ্ট। ই"রেজি, রুশ ও বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষায় এর গল্প অনুদিত হয়েছে । নওতেজ সদার গুরুবক্স সি“ষের 
পুত্র, গ্রীত-লারী”র সহ-সম্পাদক । ছোটদের একটি মাসিক পত্রিকাও ইনি 
“সম্পাদন! করে থাকেন । 

সংস্কৃত নাটকের অন্ুবাদ বা ভাবান্ধবাদের মধ্যে দিয়েই আধুনিক পাঞ্জাবী 
নাকের জন্ম । শেক্সপীয়রের অন্ঠসরণেও কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছিল-_ 
যথা “কিং লিয়র,-এর পাঞ্জ।বী সব্করণ “দুখী রাজা” । কিন্ত এইসব অন্রবাদ ও 
ভাবান্পবাদ, অনুহ্ততি বা অন্রকৃতির চেয়ে ইতিহাস-নায়ক বা! ধমগুরুদের 
ভীবনী, 'অথব] এতিহাসিক ঘটনাবলীকে ভিন্তি করে রচিত নাটকগুলিরই 
সাহিত্যমূল্য বেশি । 

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় ভাই বীর সি-য়ের রূপকধর্মী আধ্যাত্মিক 
কাব্যনাটক 'রাণা স্থরৎ সিংঃ। সে-সময় সারা পাঞ্জাবে বইটি মহা 
আলোড়নের সঞ্চার করলেও আধুনিক পাঠকের কাছে এ'র কোনই আবেদন 
মেই, অভিনয়বোগ্্য নাটক নামেও অভিহিত একে করা যায় না। 

আধুনিক যুগের একমাত্র সার্থক নাট্যকার ঈশ্বরচন্দ্র নন্দা। শুধু যে 
বিষয়বস্তর গতাম্গতিকতা পরিহার ধরে বর্তমান জীবন ও সমস্যাবলীকেই ইনি 
নাটকের উপভীব্য করেছেন তাই নয়-_-সঙ্গে সঙ্গে ঘটন|, চরিত্র, সংলাপ ও 
আঙ্গিক সব দি দিয়েই পরিচয় দিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্বের । দৃষ্টিভঙ্গি 


বা পাঞ্জাবী 


সংস্কারবাদী। অধিকাংশ নাটকেই স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার ও 
পণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন, ব্যঙ্গ কবেছেন উগ্র পাশ্চাত্যপ্রিয়তাকে, 
মুখোশ খুলে দিয়েছেন ধনী মহাঁজন ও ছুর্নীতিপরায়ণ সমাজনেতাঁদের। এর 
শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তম নাটক 'ন্তুভদ্রা । বিধবাঁ-বিবাঁহের স্বপক্ষে প্রচারই 
নাট্যকাঁরের উদ্দেস্টে, কিন্তু সাহিত্য স্থষ্টি হিশেবেও নাটকটি রসোতীর্ণ। এরই 
সমধর্মী শক্তিমান নাট্যকার যোশুযা ফজলদীন । 

পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেষে একাকঙ্কিকার সমৃদ্ধি বেশি । এক্ষেত্রে সন্ত সিং 
সেখো ( চাঁর ঘর*_-একাঙ্কিকা সংকলন ), হরচরণ সিং (“সারে নাটক), 
ইন্দ্রসি” চক্রবর্তী (“পুরব-পশ্ছম” ), বলবন্ত গর্গী, বলবীর সিং প্রমুখের নাম 
উল্লেখনোগ্য । কতরণর সি” দুগাঁল ও রফি পীর রেডিও-নাটকে খ্যাতিমান । 


অন্যান। প্রধানত ধর্ম গুরুদের জীবনী, দর্শনতত, ধর্মতত্ব, ও সাভিত্যে- 
তিভাসকে কেন্দ্র'করেই অন্যান্য শাখা গড়ে উঠেছে । কিন্তু যুগধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় সর্মত্রই বিরল । বিরাট সাছিত্যকীতি নামে পরিগণিত কান সিংয়ের 
পুরু সাহেব রত্বাকর (চারখগ্_-সাঁড়ে তিন ভাঁজীর পৃষ্ঠ।) গতানুগতিক 
প্রথায় বধিত সমগ্র শিখ ইতিহাস ও ধর্মের কাহিনী মান। সর্দার জি বি 
সিংয়ের 'আদি গ্রন্থ সাঁচ্েব এবং ভাই বীর সিংযের শিখ” বর ভাস্ত, দার্শনিক 
প্রবন্ধীবলী এবং নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জীবনী গ্রন্থ ছুটি সম্পর্কেও এই 
একই উক্তি প্রযোজ্য। 

বিষেণ এন ডি পুরী প্রথম পাঞ্জাবী অভিধান প্রণেতা । বুধ সিং প্রীক- 
আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যের এক ইতিহাস রচনা করেছেন_বইটি তিন 
খণ্ডে সমাপ্ত । আধনিক প্রধন্ধ-সাহিত্যের পূর্বস্থবী ভাই পূরণ সিং। প্রধানত 
কবি ঠিশেবে পরিচিত ভলেও প্রবন্ধ-সাহিত্যে নহু- কুষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্া- 
রসাশ্রিত গদ্য রীতির আমদানি ইনিই প্রথম করেন। শেষ জীবনে পূরণ 
সিং বেদান্তদর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইন্তফা দেন সাহিত্য-সাঁধনীয়। নইলে 
গ্রুর কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা কর! গিয়েছিল। রুতি গগ্যলেখক 
ও পাত্ডিত্যের জন্যে অধ্যক্ষ তেজ! সিং স্থপরিচিত। এর দৃষ্টিভঙ্গিতে 
প্রগতিণীলভার আভাষ মাত্র না খাকলেও সমালোচক হিশেবে ইনি 
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অত্যন্ত সহৃদয়। পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নে গোপাল সিং দর্দী, 
সন্ত সিং সেখোঁ, সুরিন্দর সিং কোলী, হরদয়াল সিং প্রমুখ প্রভূত শ্রম ও নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়েছেন । লোকগীতি সম্পর্কে দেবিন্দর সত্যর্থীর “দিব বলে সারী 
রাত” (দ্বীপ জলে সার! রাত ) অত্যন্ত মূল্যবান ও জদয়গ্রাহী গ্রন্থ । গৌদ্দ।” নাম 
দিয়ে লোকগীতির একটি সংকলনও ইনি প্রকাশ করেছেন। আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনী আলোচনার স্ুত্রপাত হযেছে সাম্প্রতিক 
কালে। এবং সর্দার গুরুবক্স সিং, এই দিক দিয়ে, আধুনিক পাঞ্জাবী 
সাহিতোর শ্রেষ্ঠ প্রীবন্ধিক । প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকদের ইনি 
গুরুস্থানীয় । 

সাহিতোর ভূগোল বিস্কৃত হয় অন্তবাদের মাধ্যমে । কিন্তু !গুনিক 
বিদেশি সাহিত্য দূরের কথা বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্য থেকে অনদিত গ্রন্থের 
সংখ্যাও খুব বেশি নয়। অন্বাদ বলতে প্রধানত হযেছে সস্কত ওফালী 
থেকে । তারপর হিন্দী, বালা ও 'অন্কান্ ভারতীয় সাহিত্য । অনেক ক্ষেতে 
আবার বাংল। বইয়ের অন্রবাদ হসেছে হঠিন্টার মাধামে। সার্থক অগ্রব।দক 
হিশেবে স্তর সাহাবুদ্দধীন ও নারির লি” সৌচের নাম উল্লেখযেগা | 
নারিন্দর সিং প্রধানত ইংরেজি সাচিতোর অন্রবাদ করেছেন ।ষ্* তবে পাঞ্জাবী 
ভাবায় “গীতাঞ্জলি'র অন্ুবাদকও ইনি । সাহাবুদণীন হালীর “মেঃসাদেয এব 
অন্থবাঞক । শরতচন্দের অনেকগুলির বইয়ের অতবাঁদ হদেছে | *গগমিদাস 
সহরাই “মহাপ্রস্কানের পথে” ও 'রাইকমল'-এর অন্বাদ করেছেন-হিশণা ভএবাদ 
থেকে যদিও । 

পঞ্জ-দরিয়!” প্রীত-লারী” 'পাঞ্জাবী-সাহেভ?, ফল ওষাড়ী 'পাঞ্জাঝা-ছুনিযাত 
“প্রীতম' জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা । এর মধ্যে প্রথনোক্ত দুটি প্রগতিধাল 
সাহিত্য-আন্দোলনের বাহন। 

ভারতের -মন্ঠান্ত অঞ্চলের সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক পা।বা সাহিতা 
অনেক পিছিয়ে থাকলেও-_নতুন সাহিত্য স্টির প্রয়াস সেখানে আজ পুরোদমে 
চলছে । আজকের লেখকরা বিশ্বুবনের প্রতি অন্ধদৃষ্টি নন__তার প্রমাণ 
চীন ও কোরিয়ার মুক্তি-সংগ্রামকে উপজীব্য করে শ"ছুইয়েরও বেশি কবিতা/ বহু 
গল্প ও নাটক রচিত য়েছে। এসবের সাহ্িত্যমূল্য যাই হোক--বতমান 
পাঞ্জাবী সাহিত্যের গতিগ্রকৃতি এর দ্বারা বোঝা যাবে। 





সি্ধী সাহিত্যে নবজাগরণের স্চনা বিশ শতাবীর শুরুতে। দযাঁর।ম 
গিডুমল, বুলঠাদ কোডুমল, পবমানন্দ মেওদালাম, বুলটাদ দয়ারাম, কৌরো।মল 
চন্দনমল, কাঁলিচ বেগ মীর্জা, শামন্ন্দীন ণুলবুল গমুখ উনবি"্শ শতাব্দীর 
কয়েকজন লেখক এই নবজাগৃতিব ভগ্রদত। পাশ্চাত্য শিক্রা্দীক্ষায 
মন এদের গড়ে উঠেছিল । ধর্মকেন্র্রিক গ্াটীন সাহিত্যের ্রতিহা ভেঙে 
সাহিত্যক্ষেত্রে মানবিক আবেগ-অন্তভৃতি ও -গাঁধুনিক যুক্তিবাদের আমদানি 
এরাই প্রথম করেন। এাঝা শুধু নতুন পথের পথিকৃৎ মাত্র নন, টা 
সাহিত্যের ভিত্তিও এ'দেরই ভাতে নিজিত। - 

তারপর, ১৯১৪ সালে আধুনিক সিন্ধা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট লেখক 
লালচাদ গশঠ্যানী ও ভেঠমল পরশাম কতক প্রতিষ্ঠিত হল “সিশ্বী সাহিত, 
সোসাইটি'। আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা । দেশেব 
অধিকাংশ তরুণ লেখক এই সংস্থার মধ্যে এসে সমবেত হলেন । সিন্ধী সাহিতে 
বিশেষ করে কথাসাহিত্যে। নতুন স্থষ্টির জোযার এল। 


আধুনিক ভারভীয-মার্য ভাষাগুলির মধে) ।পন্ধী সবচেষে বনো ধরনের । 
অথচ আশ্চর্য এই, ১৯২১ সাল পর্যন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক সিন্ধী ভাষা 
ও সাঠ্ত্যের স্বত্ব দর্যাদা স্বীকারে কুস্তি ছিলেন। বিাশষ্ট সিন্বী শিক্ষীবিদ 
ও সাহিত্য সমালোচক ডাঃ এইচ এম গুরবক্সানীর 276 725478)40 72%0155766 
17816708676 45 6776 907:27%$ 779%0%666 প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। 
সঙ্গে সঙ্গে পট-পরিবর্তন- বোম্বাই বিশ্ববিদ্ভালয আধুনিক সিন্ধী ভাষাকে 
তাঁদের পাঠ্যতাঁলিকাব এন্তনুত্ত করে নিজেদের ক্রটি সশে*শন করে নিলেন। 
এর ফলে সিদ্ধুর সাহিত্যিক গোষ্ঠীও নতুন প্রেরণাষ উদ্ধদ্ধ হযে উঠলেন। শুরু 
হল আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের দ্বিতীয় পধায়। 


অবশ্ত ভারত সরকার আজে! সিন্ধীকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহর 
অন্ততম হিশেবে স্বীকার করেননি ! 
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কোন কোন সমালোচকের মতে, আধুনিক দিশ্বী সাহিতোর 
জন্মকাঙলগ ১৯২১ দাল। অর্থাৎ তাদের মতানুযায়ী আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের 
বয়েস দাড়ায় বছর বন্ধিশেকষ মাত্র। এই বত্রিশ বছরও কিন্ত একটান। অগ্রগতির 
ইতিহাস নয়। দাঙ্গা ও দেশবিভাঁগ সিদ্ধুর সমাজজীবনে যেমন প্রচণ্ড 
আলোড়নের সৃষ্টি করে, সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দেয় তার অনিবাধ প্রতিক্রিয়। । 
কিন্ত সেই ছুর্যোগের দিনেও আশ্চর্য সংযম ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন 
সিন্ধুর হিন্দু মুসলমান লেখকগণ। মৃত্যু-ব্যবসায়ী রাজনীতিকদের জেহাদী 
জিগিরের মধ্যেও তারা সাম্প্রদায়িক শাস্তি ও সম্প্রীতির মহান আদর্শকে 
অব্যাহত রেখেছিলেন। এ ব্যতিক্রম সারা ভারতে বিরলদৃষ্টান্ত। জাতির 
শিক্ষক সাহিত্যিকদের এই অনুপম আদর্শনি্(র ফলেই এত বাধাবিপন্ডি 
ও প্রতিকূল পরিবেশ সত্বেও স্বল্পলমযে আধুনিক সিন্বী সাহিতোর যে সমুদ্ধি 
তা সত্যিই অসাধারণ। 


'ক্তান্ত্যসাহিত্য গত বিধান কবিত৷ ছিল মীবাদের প্রভাবে 
আচ্ছন্ন । এই শতাব্ধীর দ্বিতীষ দঞ্চক পর্যন্ত তারই 
জের চলেছে । কাব্যসাহিত্যে আধুনিক ধ্যানধারণাব প্রকাশ দেখা বায় তৃতীয় 
দশকের শুরুতে । তবে আধুনিক কবিদের পুরস্থরী ঠিসেবে কালিচ বেগ 
মীর্জার নাম অদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 
মীর্জা সাহেব উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর লেখক। সমসামযিক লেখকদের 
মধ্যে ইনি ছিলেন সবচেষে শক্তিশালী, সর্বতোমুর্খা প্রতিভার অধিকারী | 
পরবর্তী যুগে প্রধানত নাট্যকার হিশেবে খ্যাতিমান হলেও, কাব্যসাহিত্যেও 
দাঁন এরর নগণ্য নয়। “জিনাত” ও “দিল আরাম” নামে ছু'টি মৌলিক উপন্তাস 
এবং উর্দু ও সংস্কত থেকে অনূদিত কষেকটি গ্রন্থও এর প্রতিভার স্বাক্ষর 
বহন করছে। , 
স্থকীবাঁদের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে মীর্জ। সাহেব পারেন নি। 
তবে, অতীন্দ্িয় রহস্বাদের আবহ ভেঙে তিনিই প্রথম সিন্ধী কবিতায় নতুন খর 
ও স্বাদ আনেন। ভগবংভক্তির বদলে কাব্যলক্্মীর আসনে ইনি অধিষ্ঠিত 
করেন প্রেম ও সৌন্দর্যকে । এঁর “সৌদাই খাম”, “চন্দন হার” “মতিযুন-জি- 
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সিন্ধী 
দবলি' “অমুলহ, মাণিক' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের সমাদর অতিআশধুনিক পাঠকদের 
ক।ছে তেমন ন| থাকলেও» এগুলির এঁতিহীসিক মূল্য অনস্বীকার্য । 

১৯২০ সালের পর থেকেই সিন্ধী কবিতা এক নতুন পথে মোড় নেয়। 
ভারতীয় রাজনীতির প্রভাবে পারিপাস্থিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিরা ক্রমেই 
সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। ফলে অতীন্দ্রিয় রহশ্যবাদ ও উনিশ-শতকীয় 
রোমান্টিসিজ মের পরিবর্তে কাব্যসাহিত্য আধুনিক মতাদর্শের জয়গানে সোচ্চার 
হয়ে ওঠে । সে সঙ্গে শুরু হয আঙ্গিকগত নতুন নতুন পরীক্ষা । 

কিসিনচাদ “বেওয়াস”, লেখরাঁজ “আজিজ”, হাষদর, বক্স জাতই, হুণুরাঁজ 
“দুখায়ল» আকবর আলী আইঈজ ও হরি “দিন্সীর'-_-এ যুগের শক্তিমান কবিদের 
অগ্রণীস্থানীয। পরলোকগত কিসিনাদ ছিলেন জনগণের কবি, দৃষ্টিভঙ্গি 
সমাজতান্ত্রিক । প্রকাশভঙ্গির সাঁরল্যে ও আন্তবিকতাঁয় অতি সহজেই ইনি 
পাঁঠকসাধারণের আত্মীয় হযে ওঠেন। গগরীবৌ-ঝি-ঝুপরি' ( “দবিদ্রেব কুটির) 
ও “লার্ক (অশ্রু )-এ দরিদ্র জনসাধারণের ব্যথা-বেদনাকেই ইনি একান্ত 
করে তুলে ধবেছেন। এঁবই সমশ্রেণীব কবি হাঁয়দর বক্স জাতই। শুধু কবি 
নন, কিসান ,নতা ঠিশেবেও ইনি স্ুপরিচি৩, কমিউনিস্ট মতবাঁদে দীক্ষিত 
কবিতার মধ্যে দ্রিষে বিপ্লবী মতবাদ প্রচাব কবলেও ক।ব্যের চেষে মতবাদকে 
জাতই বড় মর্ধাদা দেননি | তাই, শ্রেষ্ঠতম যদি নাও হন তবু অন্ু্তম অেষ্ঠ 
সিন্ধী কবি হিশেবে ইনি আজ সর্বমহল কর্তৃক স্বীকৃত। সিদ্ধুনদকে উদ্দেশ 
কবে লেখা এ'র “্দরিষ। শাহও এক অতুলনীষ কবিখীতি। ক শর বিশীলতায়, 
প্রকাশভর্দির বলিষ্ঠতাঁষ ও অভিনব উপমা-চিত্রকল্পের সার্ক ও স্ুুলমঞ্রস 
প্রয়োগে এটি ছোটখাট এক মভাঁকাব্য বিশেষ । ব্য”গাত্মক কবিতাষও যে জাঁতই 
কুশলী, ধর্মী গৌড়ামিকে আক্রমণ করে লিখিত এঁর “শিকওয়া, 
তীর উদাহরণ । 

জনপ্রিযতাঁষ জাতই সর্বাগ্রগণ্য হলেও অনেকেব মত আধুনিক যুগের 
শ্রেষ্ট কবি লেখরাজ আজিজ । বহুপঠিত পণ্ডিত, «ই এর কবিতায় 
বৈদগ্ধ্যের ছাঁপ স্পষ্ট । ভাঁবের চেয়ে কাব্যশবীরের পরিমাঞনায ইনি অধিকতর 
মনোযোগী । সনেট থেকে এপিক-_সব রকমের কবিতাই ইনি লিখছেন। 
তবে, সমযে-সময়ে আঙ্গিকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের দরুন এবং 
'আরবী-ফার্সী শব্াবলীর অবাধ ব্যবহারের ফলে সাধারণ পাঠক এর কবিতার 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৭৬ 


রসগ্রহণে বঞ্চিত হন। শিক্ষিত মহলেই এর সমাদর সমধিক অবশ্য আঁজিজের 
*শাইরাণী শামা” (কবির প্রদীপ” ) ও 'পাঁছতাউ-বা-লার্ক, (“"অনুশোচনার 
অশ্রু? ) সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই বই ছুটি অনায়াসে স্থান পেতে পাঁরে। হুগুরাজ 
কৃষকশ্রেণীর কবি। কৃষকজীবনের দৈনন্দিন স্বখ-ছুঃখ আশা-আকাজ্ষ।কে 
ইনি কাব্যায়িত করেছেন। একটি বিষপ্ল-করুণ সুর এর কবিতাকে আশ্চর্য 
স্যমায় মণ্ডিত করে তুলেছে । আকবর আলী আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ লীরিক 
কবি। প্রথমে ছিলেন প্রেমের পূজারী, পরে হন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের 
উদগাঁতা। হরি দিক্মীর ছোটদের জন্যে কবিতা লিখে বিখ্যাত । 

আধুনিক সিন্ধী কবিতা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল-_ভারতের অন্যান 
অনেক রাজ্যের মত এখানে পাঠকসাধারণের সঙ্গে আধুনিক কবিদের একটা 
ছুত্তরুব্যবধান গড়ে ওঠেনি । (শুধু কবিতা নয, আধুনিক সিন্ধী কথাসাহিত্য 
সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য )। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছার আধুনিক সিন্ধী 
লেখকরা! প্রভাবিত হয়েছেন সত্যি, কিন্ত সে-প্রভাব তাদের আত্মোপলব্ধিতে ও 
'আত্মবিকাশে সাহাধ্য করেছে মাত্র_ তার বেশি নয। কবিবন্ধু বা কাল্পনিক 
ভাবী পাঠকদের মুখ চেয়ে আধুনিক সিন্ধী কবিরা কবিঙ্ম্বচনায় ব্রতী নন। 
দেশের মাটির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নিবিড়, পরিচয় অন্তরঙ্গ । উন্নাসিক 
সমাঁলোচকবর্গ অবশ্ঠ এর পরিণাম হিশেবে আঙ্গিকের গতান্থগতিকত৷ ও প্রকাশ- 
ভঙ্গির সারল্য-করণ প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন । 

এবং এও বলতে পারেন যে, আধুনিক সিন্ধী কবিতা পড়ে আধুনিক 
পাশ্চাত্য কবিতা পাঁঠের স্বাদ পাওয়া যাঁয় ন! ! 


আধুনিক সিন্ধী সাহিত্যে প্রথম সামাজিক উপন্যাস 
কথাসাহ্ত্যি লেখেন কাঁলিচ বেগ মীর্জা ও কৌরোমল চন্দনমল। 
কিন্তু বিষয়বস্তর “চয়ে রচনাশৈলীর দিকেই এদের, বিশেষ করে কৌরোমলের 
ঝেশক ছিল বেশি। প্রঙ্গক্রমে তার 'লীলাবতী/র নাম" করা যেতে পারে। 
রচনাশৈলীর কারুকর্ম আঁশ্চর্ব রকম উন্নত, কিন্তু ঘটনাবলী অবাস্তব, চরিত্র 
সৃষ্টি অস্বাভাবিক । ফলে মৌলিক উপন্যাসের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এ্রতিহাসিক 
উপস্ভাসসমূহের অনুবাদই এ-সময়ে অধিক জনসমাঁদর লাভ করে। 


১৭৭ সিশ্বী 


প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস দেওয়ান প্রীতমদাসের “আজিব ভেট” সিন্ধুর 
হিন্দু মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় রচিত। প্রথম 
সার্ক ওপন্তাসিক ভেরুমল মহিরঠাদ। তারপরই নাম উল্লেখযোগ্য 
লালটাদ জগতিয়ানীর। ভেরুমল তার “মোহিনী বাঈ”-এর মধ্যে দিয়ে 
সমসাময়িক হিন্দু পরিবারের গার্‌স্থ্-জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। 
“মোহিনী বাঈ'-ই প্রথম সার্থক সাঁমাঁজিক উপন্তান। লালঠাদের চথ-ঝো-টাদ 
(পূর্ণ চাঁদ) সিন্বী কথাসাহিত্যে এক অসমপাঁহসিক প্রচেষ্টা হিশেবে 
পরিগণিত। মূলত সামাজিক উপন্ান হলেও ছুটি তরুণের প্রেমই উপজীব্য 
এই উপন্তাসের। মনে হয়, লালঠাদ এ-ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছিলেন 
অস্কার ওয়াইন্ডের কাছ থেকে। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠকমহলে 
তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল । 

সিরুর এখখ মহিল। ওপন্তাসিক শ্রীমতী গুলি সদারঙ্গনী। প্রথম, কিন্তু 
আজে 'অনন্যা । হিন্দু পরিবারের মেয়ে হযেও চিস্থা-ভাবনার দিক*দয়ে 
ইনি পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত । একটি হিন্দু তরুণী ও এক মুদলিম তরুণের পূর্বরাগ, 
প্রেম ও পরিণষ এর “ইতহাদ'-এর (মিলন) কাহিনী । বলা বাহুলা,। 
এজন্যে লেখিকাকে রক্ষণশীল সমালোচকবর্গের প্রবল সমালোচনা ও কট,ক্তির 
সম্মুখীন হতে হষেছিল। রবীন্দ্রনাথের “গোরা*র সার্থক অন্ত্বাদিকা ঠিশেবেও 
শ্রীমতীর নাম উল্লেখবোগ্য ৷ 

রাম পানজোয়ানী, নারায়ণ ভামভানী, “সবক তভোজরাঁল ও আস্সানন্দ 
মামতোর! একালের অন্তান্ত খ্যাতিমান ওপন্তাসিক। সেবক ভোজরাজের 
আশীর্বাদ, ও প্দাদা শ্তাম” জাতীয় আন্দোলনের পটভৃমিকায় রচিত। 
মাঁমতোরার 'শাহ-ইর (কবি ) আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ট উপন্যাস। 

অতিআধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর ও প্রতিশ্রতিসম্পন্ধ গোবিন্দ 
মালহী”। গোবিন্দ মালহী তার উপন্তাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সমস্তাবলীকেই প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন। দেশবিভাগেব “র বোগ্বাই থেকে 
প্রকাশিত এর “জীবনসাঁথী” ও “জিন্দেপী-ঝে-রাহ,-তে” (জীবনের পথে) 
উল্লেখযোগ্য দুটি উপন্যাস । পাঁনজোয়ানীর “ল।ওফা” ও ভাম্ভানীর গরীবৌ- 
ঝো-ভাসে৭, (দরিদ্রের উত্তরাধিকার ) মুসলিম কিসান জীবনের বাস্তব চিত্র। 
এক সঙ্গীতশিল্পীর আশী-আকাঙ্ঞা আর প্রেমের মনোরম বর্ণনা ও বিঞ্জেষণে 

১২ 
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পানজোয়ানীর “কয়েদী'র নাম সবিশেষ স্মরণীয় । জনৈক শিক্ষিতা বিধবার 
প্রেম, মানসিক ছন্দ ও পুনর্ধিবাহের পটভূমিকার লিখিত ভামভানীর “বিধোয়া” 
এ-যুগের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস । 

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে লালটাদ, নির্শলদাস ফতেঠাদ, জেঠমল, মাজ। নাঁদির 
বেগ, আসসানন্দ মামতোঁরা, অমরলাল হিঙ্গোরানী এবং ও এইচ আনসারী 
যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক-__সকল ক্ষেত্রেই ' 
আধুনিক সিন্ধী লেখকদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যক্ষভাবে কেউ 
সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও সমাঁজহিতের প্রেরণায় সকলেই 
উদ্ধদ্ধ।' তাই কাহিনীর আঙ্গিকগত চমক স্থষ্টির চেয়ে তার ঘথাঁধথ রূপাঁয়ণের 
দিকেই লেখকর! নজর দিয়েছেন বেশি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম আনসারী । 
আনসারীর গল্পের আবেদন মনে নয়, মস্তিষ্কে । ঘটনাকে ইনি প্রাধান্ত দেন 
না,, পাঠকের চিন্তাণীলতাকে উদ্দীপিত করাই এ'র লক্ষ্য। 

" অতিআধুনিক লেখকদের মধ্যে সুন্দরী উত্তমঠাঁদ, আনন্দ গোলানী, গোবিন্দ 
পাঁঞ্জাবী, কিরাত বাবানী, মোতি প্রকাশ, তার৷ মীর5ন্দানী ও দাস তালিব 
অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন । বোশ্বাইয়ের সিন্ধী সাহিত মণ্ডলের সদস্য এর! । 

মীর্জা কালিচ বেগ প্রথম যুগের সবচেয়ে শক্তিশালীম্্নাট্যকার। এর 
“হাসান! দিলদীর', “শাহ ইলিয়।?, “আজিজ-আ।ই-শরিফ' ইতাদ্দি নাটক একদা 
যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। এগুলি কিন্তু মৌলিক নাটক নয, শেকস্পীয়রের বিভিন্ন 
নাটকের ভাবানুবাদ মাত্র । তবু» নতুন পরিবেশে চরিত্র-স্ষ্টি ও সংলাপ-রচন|য় 
মীর্জ| সাহেব বে কৃতিত্ব দেখান নি:সন্দেহে ত| তারিফযোগ্য | সে-সময় 
পৌরাণিক নাটক রচনায় খ্যাতিমান হয়েছিলেন দেওয়ান লীলারাম সি" । 

আধুনিক সিন্ধী নাটকের জনক কে এস দরিয়ানী। ইবসেনের “পিলাস” 
অব সোসাইটি” অবলম্বনে লিখিত এ'র "মুলকা-বা-মুদাীবর, ও মেতরলিঙ্গের 
মান্না ভান্াদর অন্থুকরণে রচিত “দেশা সাঁডকে'-র অভিনয় একদা তুগুল 
আলোড়নের সঞ্চার করেছিল। মৌলিক নাটক রচনাতেও ইনি সিদ্ধচন্ত-_ 
“জাঁমানেবি-লহ1' (সময়ের শ্োত) ও 'বুখা-ঝো-শিকার, (বৃতুক্ষার শিকার) 
তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । সমাঁজ-সংস্কারই নাটক ছুটির উদ্দেশ্ট হলেও শিল্পস্টি 
হিশেবেও এগুলির মূল্য নেহাৎ কম নয়। লালটাদ জগতিয়ানীর দেশপ্রেমমূলক 
লোকনাটক “উদ্র মারভি” নাট্যসাহিত্য এক নতুন পথের সুচনা করে। 


১৭৪) সিক্ধী 


দরিয়ানীর সমসাময়িকদের মধ্যে এম ইউ মালকানী, আহমদ চীগলা 
লেখরাজ আজিজ ও মোগন্মদ ইসলাম উরসানী নাটক রচনায়, বিশেষ 
করে তার আঙ্গিকগত উৎকর্ষ বিধানে, যথেষ্ট ক্লতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
একাঙ্ক নাঁটিকায় ম।মতোর। ও মালকানীর নাম উল্লেখযোগ্য । মঞ্চসাফল্য 
অর্জন করতে না পারলেও এঁদের একাস্কিকা গুলি আধুনিক নাট্যসাহিত্যকে 
নিঃসন্দেচে সমৃদ্ধ করেছে । 


কাব্যসাহিত্যের তুলনায় কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ। সমাজের 
অন্যান, মলে।-অন্ধক।র সকল দিক ও সর্বশ্রেণীর নরনারীর সাক্ষাৎ 
-নাঁধুনিক মিন্ধী কথ|সাহিত্রো পওয। বাবে । গভিবিধি এর বহুমুখী, দৃষ্টিভঙ্গিও 
বিভিন । কথাসাহিত্যের তুলনাধ সাহিত্যের অন্যান্য পাখার সমৃদ্ধি কিন্ত তেই 
নঘ। বচনার পরিমাণে অপ্রঙুলতা নেই_তবে গুণগত বিচারে তা বিশিষ্ট 
হযে ওঠেনি । 
পরমানন্দ মেওয।রাম প্রথম যুগের এক শক্তিশালী প্রাবন্ধিক__ধমে থুশ্চান, 
পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ শিক্ষিত। সাহিভাক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার প্রচারে ইনি ব্রতী 
হন এব নিজের 'আপর্শ প্রচাবের বাহন ঠিশেবে “জোতে? (আলো ) নানে 
একটি পাঁক্ষিক পত্রিক! বাঁব কবেন। দীর্ঘ চন্লিশ বছর ধরে 7: পত্রিক।টির 
সম্পাদন! করে যান। আধুনিক সাহিতো নিজন্ব একটি গণ্যরীতি, স্রষ্টা হিশেবে 
নম এঁর ম্মরণীয হয়ে থাকবে। “গুল ফুল” ( পুপস্তবক) এর উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ-সংকলন । 
সাঁচিত্যি ও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে দেওযাঁন ওয়াধুমলের “পানগাটি 
ইনকিলাব” (সামাজিক বিপ্লব), লেখরাজ আভিজের “আদিবি আইনে!” 
(সাহিত্য-দর্পণ ), তীর্থ বসন্তের “চিন্কুন” (স্ফুলিঙ্গ ) এবং পাঁনজোয়ানী ও 
ভামভানীর মিলিত গ্রন্থ “আদাঁবি গুনচো-র, (সাহিত্য-শংকপন ) নাম করা 
যায়। হাশ্রপাত্ক রচনায় এন আর -লকাঁনী সর্বাগ্রগণ্য । হাকিম 
ফতে মৌচান্মদ» দীন মোহাম্মদ ওয়াফাই, মোহাম্মদ সিদ্দিক মেমন 
ও মোহাম্মদ সিদিক মুসাফির ইসলীম ও এসলামিক সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি 
মূল্যবান গ্রদ্থ রচনা করেছেন। শাহ, সামী ও সাঁচীল- প্রাচীন তিন শিল্ধী 
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কবি। এদের জীবনী ও কবিকীত্তিকে অবলম্বন করে রচিত লালটাদ, .জেঠমল, 
ডাঃ গুরবস্সানী, আগ! গোলাম নবী ও ডাঁঃ ইউ এম দউদগোটার কয়েকটি 
গ্রন্থ ছাড়া সমালোচন! সাহিত্য বলতে আজে! তেমন কিছু গড়ে ওঠেনি। 
বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও গ্রাচীন সাঁধুন্তদেব জীবনী অবিশ্তি অনেকগুলি রয়েছে, 
কিন্তু সাহিত্যের মর্ধাদা তাতে আবৌপ করা যায না। আঁক্মজীবনী, ত্রমণ 
কাহিনী ইত্যাদি নেই বললেই চলে। অনূদিত পুস্তকের সংখ্যাও মুষ্টিমেষ। 


ভারতে ঈরাণীয়-প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কাশ্মীরী প্রধান। প্রাটীনতম 
কাশ্শীরী সাহিত্যের যে নিদর্শন পাঁওয়! যায় তা হল শৈবতন্ত্রাচার্যা লল্লার লেখা 
কষেকটি কবিতা । শৈবতন্তরাচার্যা লল্ল৷ চতুর্দশ শতাব্দীর কবি। তার আগেও 
কাশ্মীরীতে সাহিত্য রচিত হত, কিন্তু তাঁর নমুনা অপ্রাপ্য। 

আধুনিক কাশ্মীরী সাহিত্যের সমৃদ্ধি মোটেই আশীশ্টরূপ নয। এমন-কি, 
আধুনিক কাশ্মারী সাহিত্য নামে কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা, কোন কোন 
মহল স-সম্পর্কেও সন্দিভান। এটা অবিশ্টি উন্নাসিকতাঁর নামাস্তর। 
আধুনিকতা সম্বন্ধে একটা! অন্ধ অপরিবর্তনীয ধারনাই এই মনোভাবের হেতু 2৯. 

আধুনিক কাশ্ীরী সাঠিত্যের যথোচিত বিকাশ ঘটেনি প্রধানত দুটি 
কারণে । এক ঃ কাশ্মীরের সামাজিক পরিবেশ । এই সেদিনও কাশ্নীর 
সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাঁচাদ্নের জোযাঁলে আবদ্ধ ছিল। বাইরে থেকে ভ্রমণবিলাসীরা 
এসেছেন কাশ্মীরের নিনর্গশৌভা উপভোগের আঁশাধ, রাজ্যের সামন্তপ্রহুরা বিদেশে 
গিষেছেন জীবনানন্দ আম্ব(দের লালসাঁয_ জনসাধারণ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা- 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলে! থেকে বঞ্চিত থেকেছে বরাবর । ০৮" দীরিদ্র্য আর 
'অশিক্ষার মধ্যে দিন কেটেছে ভৃস্ব্গের মানুষ গুলির । দ্বিতীষ কারণ £ নির্দিষ্ট 
অক্ষরলিপির অভাব । কাশ্মারী ভাষা! আছে, কিন্ত কাশ্মীর লিপি বলে কিছুর 
অন্টিত্ব নেই । আগে কাশ্মীরী ভাষ। লেখা হত ব্রাহ্মী-থেকে-উদ্ভূত শারদ! লিপিতে, 
এখন হয় উদ্ঘতে। কিন্ধ উদ্ছ লিশিকে আশ্র করে একদ!| কাশ্মীরী সাহিত্য 
সমৃদ্ধ হযে উঠলেও. আধুনিককালে নিজম্ব লিপির অভাব হ,হিত্যের সবাঙ্গীণ 
বিকাশের এক মস্তবড় অন্তরা হয়ে দেখা দেষ। তাই কিছুদিন আগেও 
কাশ্মীরী ভাষায় কোন সাচিত্যপত্র ছিল না। আজও কাশ্মীরী গগ্সাহিত্য 
বলতে উল্লেখযোগ্য কিছুই স্ষ্টি হয়নি । 

জাতিগতভাবে কাশ্মীরকে মূলত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়: জন্ম 
কাশ্মীর-উপত্যকা, লাদাখ। জন্মু হিন্দ্প্রধান (ডোগরা) এলাকা, এখানকার 
ভাঁষ৷ ডোগরী। কাশ্ীর-উপত্যকায় মুনলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভাষা! কাশ্মীরী । 
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লাদাখে মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রায় সমানসংখ্যক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তিব্বতীদের 
সঙ্গেই লাঁদাথবাসীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। এছাড়। কাশ্মীরে আরও অনেকগুলি 
উপজাতি রয়েছে । ফলে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যে (জন্মু লাদাথ সমেত) প্রা 
বারো-তেরটি ভাষা প্রচলিত-_কষ্টবাড়ী, পৌঁগুলী, সিধ়াজী, রামবনী ইত্যাদি । 
নেয়া কাশ্মীর কর্মস্থচিতে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোঠীর সংস্কৃতিক স্বাধীনতা 
মেনে নেওয়। হয়েছে। এবং স্তাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরী, ডোগরী, বালতী, 
দয়্দী, “াঞাবী, হিন্দী ও উদ্দ--এই কটি ভাষাকে জাতীয ভাঁষ। হিশেবে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। 

জনসংখ্যার দিক দিয়ে কাশ্মীরীভাষীর! সংখ্যাঁগরিষ্ঠ। স্থ/নীয ভাষাঁগুলিব 
মধ্যে কাশ্মীরীই সমৃদ্ধতম। বর্তমানে প্রযৌজনের তাগিদে উদুকে বিভিন্ন 
ভাষাভাবষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সরকারি ভাঁষ! হিশেবে গ্রহণ করা হলেও, 
মুটন্সভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । ইতিমধ্যেই কাশ্মীরী ভাঁষাঁন 
মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হযেছে । কাশ্মীরী ভাষা-সাহিতোব 
উন্নতিবিধানে সরকারি তৎপরতাও স্পষ্ট । 


আধুনিক কাশ্ীরী সাহিত্য মানে শুধুই কবিতা । উপন্তাস একবাকেই 
নেই। রোশন, নাদিম, হারুন ও মজবুর অবশ্য কিছুসংখ্যক গল্প ও নাটক 
লিখেছেন, কিন্ত সার্থক কথাসাহিত্যের পর্যাযতুক্ত সেগুলিকে করা যাঁষ না । 

আধুনিক কবিতা৷ বলতে পূর্ব-সংস্কারের বশে আমরা যা বুঝি, আধুনিক 
কাশ্মীরী কাঁব্যসাহিত্যে তাঁর নিদর্শন মিলবে না । চমকপ্রদ ও অভিনব 
চিত্রকল্প বা উপমা, একাস্ত ব্যক্তিকেন্ত্িক আবেগানুভৃতি, কিম্বা আঙ্গিকগন্ত 
ছুরূহ-দুরূহতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে কাশ্মীরী কবিদের ঝেণক একদম নেই । 
কারণ, আধুনিক বিদেশি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তাদের অকিঞ্চিংকর | 
তারচেয়ে বড় কারণ--যে-সামাজিক পরিবেশ কবিমানসে জটিলতার স্ষ্ট 
করে, যন্ত্রশিল্লের প্রসারের অভাবে কাশ্মীরে তা অনুপস্থিত । 

কিন্ত, এহো! বাহ্য। আসলে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম__সামস্ততন্ত্র উচ্ছেদের 
সংগ্রামই কাশ্মীরে নবজাগৃতির পটভূমি নির্মাণ করেছে। এই নবজাগৃতির 
ফসল আধুনিক কবিতা, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রীমের চারণ আধুনিক কবিরা । 


১৮৩ কাশ্মীবী 
চতুর্দশ শতীব্দীব প্রাচীন কাশ্মীবী কবিতাঁব বে নমুনা পাওয়া যাঁয় ত1 
বিম্মষকব। তৃতীষ দশক পর্যন্ত কীশ্মীবী কঝিব! সেই এ্রতিহ্যেব 'অন্রসবণ কবে 
এসেছেন । কিন্ত ততদিনে সে-এতিহ্োব গ্রাণধাব। বিশুদ্ধ | নাবীস্ুবা-ফুলবাগিচা 
নিযে কবিবা আগেব মতোই গজল বচনা কন্ছেন সত্যি, কিন্ত এ-গজ্ল 
যেন শজতঘৌবনা নর্তকী । সাধাবণ অশিঙ্গিতজনেব কাছে ধর্মী কবিতাঁব 
বিশেষ একট। অ(নেদন থাকলেও এনগেব বভস্তবাঁদা কবিবা জনমনে তেমন 
সাঁড| জাগাতে পাবেননি। শ্রন্ভিহ্থ অন্পসবণেব ন।মে তাঁব। শুধু অতীভেব 
মন্তকবণই কবে গিয়েছেন । দাগ! বুলিষেছেন পুবনো লেখাষ । 

১৯৩১ সালে কাশ্মীবেন কিনান জনতাব বিপ্রবী অন্যান শুক। এই 
সমযকাব কবি মভ্ভব আধুনিক কাশী কবিভাঁব আ্ট। | নবজাগ্রত জনগণেন 
স।না .*৩ কে ইনি গুথম কপিত।ব মাধমে মত কবে তোলেন। পুরনো 
বোলে নতুন পানা" গক্বেশনেব মত প্রচলিত গজলেব কাঠামোকেই 'হনি 
গ্রহণ কক্নে। 

কাশ্ীবের প্রথম জাঁগাধতাঁবাদী কবি মহহব। কিন্ত তাঁব ভাতীষতীবাদ 
আঁপোধকামী নয, জঙ্গী জাতীষত।বাদ। গণ-আন্দোলন যেমন ক্রমে ক্রমে 
জোবদ।ব হযে উঠেছে, মজহবেধ কবিতীব সুবও তেমনি চডেছে পর্দা পর্দীয়। 
মক্ষহুব আঁ লোকাস্তবিত 

মজহুন্বে দ্ই সমসামধিক কবি আডাীণ ও মাস্টা । মাস্টাবজী 
প্রথমদিকে বহন্যবাদী কবি হিশেবেই আত্মপ্রকাশ কবেছিলেন। আব এই 
বস্তাবাদা কবিই কিন! শেন্পর্বন্ত এমন-এক পৃথিবীব বন্দন| গাইলেন-_ 

যেখানে কেউ শো্িত নয়, কেউ ব)থিত নয, 
যেখানে উন্মান নেই, জাহাম্মক নেই, 

মানুষ যেখানে ধিদের জ্বালায় জলে ন1, 
যেখানে কোন দুশ্চিন্ত। স্ইে, 

নেই ভবিস্ততের দুর্ভা বন ।*.***, 


আজ।দেব “নদীতে তাৰ কবিমণে আকাজ্ষা আবও তীব্রভাবে 
প্রতিফলিভ £ 


আঙগার ভ্র্বার গতিবেগে 
পাহাড়ের হৎস্পন্দন জাগে, 
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পাথরে পাথরে 
নতুন দ্রিনের দামামা! বাজাই আমি। 
কিন্ত 
যখনই তাকাই চড়াই আর উত্রাইয়ের দিকে, 
চোখে পড়ে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুতিরোধের প্রাকার_ 
আর 
অসাম্যের খান'-খন্ন। 
মন আমার [বিড্রোহী হয়ে ওঠে। 
আমি চাই সব এক করে মিলিয়ে দিতে, 
সঙ একাকার করে দিতে । 
আজাদ ও মাস্টারজী দুজনেই সমন্তরকম শোধণ-নির্ধাতনের বিরোধী, 
ক্লেণীহীন সমাজের উদ্‌গাঁতা। তবে, এদের কাব্যাদর্শ-__আশাঁবাঁদ-_রোমাঁন্টিক- 
তার কুয়াশামুক্ত নয়। 
এর পরের যুগের কবিরা জনগণের আরও কাছাকাছি নেমে এলেন। 
: শুধু নতুন পৃথিবীর আগমনী তারা গাইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততত্ত্রের 
যাতাঁকলে নিম্পেষিত জনগণের দৈনন্দিন জীবনের বেদনাকিগ্র বাস্তব চিত্রও তুলে 
ধরলেন । এই তরুণ কবিদের মধ্যে ফণি, আসি, প্রেমি ও আরিফের নাঁম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এক নববিবাঁহিতা৷ বধুকে কেন্দ্র করে লেখা আরিফের 
দীর্ঘ কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে পড়ে £ নিদারুণ দাঁরিত্র্যে এক 
কুমারীর আবাল্যের স্বপ্রসাধ কি ভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, নিছক জীবিকার 
তাড়নায় তাকে গিয়ে কারখানায় কাজ নিতে হচ্ছে-_তাঁরই মর্শন্থদ কাঠিনী | 
স্বামীকে নিয়ে নিরিবিলি নীড় রচনার অবসর কই, সময় কই দুদণ্ডের জন্যে 
হলেও প্রিয়ের বাহুবন্ধনে সব ভুলে নিজেকে সপে দেবার- ছুমুঠো। অন্ধের 
সংস্কান করতে হবে সকলের আগে! একটি মেয়ের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরের 
নারীজীবনের ট্রাজেডির এ এক আশ্চর্য শিল্পায়ন । 
সাহিত্যে সঙ্গে জনগণের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে তোলার জন্তে কবিরা 
এ-সময় লোককাব্যের পুনরুজ্জীবনের কাজেও আত্মনিযোগ করেন। গজলের 
ক্ষেত্রে একদা মজহুর যা করেছিলেন, লোককাব্যের প্ুরুজ্জীবনে সেই দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করলেন নাদিম, প্রেমি, রোশন। কাশ্মীরের গ্রারুতিক সৌন্দর্যকে 


১৮৫ 


কাশশ্মীরী 
কেন্দ্র করে রোশন অনেক গুলি সুন্দর কবিতা! লিখেছেন। দেসব কবিতা নিছক 
প্ররৃতিপ্রেমের বর্ণনায় পর্যবসিত নয, প্ররুতিলালিত মানুষগুলির জীবন- 
চিত্রও ফুটে উঠেছে সেই সঙ্গে। দুটি চিএই বান্তব_কিন্তু কী বৈসাদৃশ্ ! 


এঁদের রচিত নতুন ফসলক|টার গান, ঘুমপাড়ানী গান ও বিভিন্ন লোকনৃত্য- 
নাট্যগুলি আধুনিক কাম্মারী সাহিত্যের সম্পদ । 


আগেই বলেছি, কাশ্মীরের রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে নতুন সাহিত্য 
আন্দোলন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মস্থচিকে_যথা, 
রুষি-সন্কার, ভাতীয পুনর্গঠন, সামাজিক ও সরকারি দুর্নীতির বিলোপ, 
সাম্প্রদাষিকতার উচ্ছেদ ইত্যাদি_আঁধুনিক কবিরাই জনপ্রয় করেছেন, তাকে 
কাধকর করার প্রেরণা যুগিষেছেন। তাই আধুনিক কাশ্মীরী কবিতা মানেই 
কম-বেশি রাজনতিক কবিতা । অবশ্ঠ এ-রাঁজনীতি বক্তৃতীমঞ্চ বা দ্রই-বূমের 
»্জনীতি নয, কাশ্রীরীদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী এর সঙ্গে । আধুনিক 
কাশ্মীরী কবিবা কিসানের জীবনের শবিক, কমে ও কথাষ তারা তাদের, 
না আন্মীযত। অর্জন করেছেন। 

বিশেষ কবে, গত কযষেক বছরে কাশ্ীর-রাজনাতি এক জটিলতব রূপ 
ধারন করেছে, ১৯৭৭ সালে হ|নাঁদারদের আক্রমণের মধ্যে দিযে এর শুক । মাজ 
কাশ্ীর বিশ্বরাজনীতির অন্বতম ত্রীড়াক্ষেত্র। বান ছাড়া কাশ্মীরী 
জনগণ আজ তাঁই অন্য-কিছু ভাবতেও পারে না । আর, জনগণকে ছেড়ে 
কবিই কি ঝচতে পারেন ! 

হানাদারদের অতধ্িত আক্রমণে এ্থমটা কাশ্মীরীর| বিভ্রান্ত হযে পড়েছিল 
সত, কিন্ধ ভারতীয় ফৌজ না! পৌছনো। পযন্ত স্থাণনাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে 
তারা৷ অপুব এক জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তৌলে। সে-দুর্দিনে 
কবিরাঁও পিছিয়ে থাকেননি । একদিকে বহিরাগত * “নার বাহিনী, অন্াদিকে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী পঞ্চমবাহিনীর বির্দদ্ধ কাশ্মীরের কবিক£ সেদিন ছূর্বার 
সংগ্রামের শপথ ঘোষণা করে £ 


আমাকে লড়তে হবে 
সীমান্ত থেকে সীমান্তে, প্রতিটি রণাঙ্গনে, 
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পথেশ-প্র।স্তরে, মাটিতে-আকাশে 
আমাকে লড়তে হযে। 
জাতির সৈনিক আমি-_ 
আমার দেশকে বাচাবোই আমি। 
আমি এক নওজোয়ান ! 
আমি এক নওজোয়ান !! 


কবিতাটি নাদিমের । সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাদিম । 


গোড়া থেকেই ন্াশনাঁল কনফারেন্সের নেতৃত্বে দূর্বলতা ছিল। ইঙ্গ-মাঁফ্িন 
বকের কোলে “শের-ই-কাঁশ্নীর-এর আত্মসমর্পণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
কবিরা এই দুর্বল্ত। সম্পর্কে হুশিয়ার বরাঁবর। বাঁরবাঁর তাঁরা জনসাধারণকে 
হুশিয়ার করেও দিষেছেন। এক শহীদ-জননীকে নিযে লেখ! রোশনের কবিতাটি 
এই* প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ দেশের জন্তে সন্তান প্রাণ দিষেছে। সন্তানের কথা 
ভাবলে মার বুক ফেটে বায়, তবু তার আপসোঁস নেই--ছেলে যে তার 
শহীদ হয়েছে! চিরদিনের ভন্তে হাজার হাজার মায়ের ছুঃখ ঘোচাতে ছেলে 
তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে । এই তার সান্তনা । কিন্তু মা যখনু ছ্যাখেন, যতসব 
ভণ্ড দেশপ্রেমিকের দল ভীড় করে এসেছে তাঁর শহীদ সন্তানের পবিত্র সমাধির 
ওপর পুষ্পার্ধ্য অর্পণ করতে, দুর্জয় ক্রোধে তিনি ফেটে পড়েন। সন্তানের 
লোকাস্তরিত আত্মার উদ্দেশে ধ্বনিত হযে ওঠে মীতৃহৃদযের তীব্র ফরিযাঁদ-_তুই 
গ্যাখ বাছা, তুই-ই ছ্যাথ! আঁজাদীর জন্তে তুই জান দিলি, আর এই 
বিশ্বাসঘাঁতকরা আঁজাদীর সেই লড়াইকে বানচাল করে দিষেছে। নিজেরা 
দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছে, আজ এসেছে ফুল নিষে ! 


ইঙ্গ-মাঞ্ধিন সাআজ্যবাদীদের সম্পর্কে কাশ্মীরের কবির! সদাজাগ্রত। 
কাঁশ্মীরকে যুদ্ধধাঁটি বানাতে তাঁর! দেবেন না। তারা জানেন, এতদিনের 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেটুকু অধিকার জনগণ অর্জন করেছে, যত 
সামান্যই হোক, আ" তিত তার মুল্যও বড় কম নয়। কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রাম 
শেষ হয়নি, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । কিন্তু একবার যদি কাশ্মীর সাম্রাজ্য- 
বাদীদের যুদ্ধ-ধ।টিতে পরিণত হয়, তাহলে সবকিছু যাঁবে বানচাল হয়ে। আবার 
ফিরে আসবে ডোগরা-শাসনের সেই অন্ধকাঁর দিনগুলি । 


১৮৭ ৃ কাশ্মীরী 


তাই শান্তি-আন্দোলন বর্তমানে কাশ্মীরী রাজনীতির এক অপরিহার্য অঙ্গ । 
যে স্কৃখী স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন কাশ্মীরীরা চিরকাল দেখে এসেছে, যাঁর জন্যে 
রক্ত ঢেলেছে, প্রাণ দিয়েছে, হাঁজারে' নির্যাতন সয়েছে__সেই স্বপ্রসম্তব নতুন 
দিনের দ্বারদেশে আজ উপনীত তার! । গত ছুবছরের কাঁশ্রীরী কবিতা প্রধানত 
শান্তির কবিতা । এ-শাস্তি সংগ্রামপলাতক কাপুরুষের শান্তিভিক্ষা নয়__ 
ুদ্ধবাঁদীদের প্রতি জাগ্রত জনতার বলি চ্যালেঞ্জ । ভনতাঁর এই চ্যালেগ্রকে 
ভাঁষা দিয়েছেন নাদিম, রে|শন, রাগী 

রাহীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও বর্তমান কাশ্মীরের অন্ততম জনপ্রিয় কবিত। “কাটি রঘ 
ইঘা গট্‌ ঘল্‌ ত্রাৎ তুফান : ৃ 


ঘরে ঘরে আজ জাগছে কিনান 
ব্র-বিছ্যাতোর পৌকষ লিয়ে জেগে উঠছে 
ছিড়ে ফেলেছে দাসত্বের শৃঙ্খল, 
নাম্নতপ্রহুদের হৃদয় গুড়িয়ে দিষে 
(ছিনিয়ে নিচ্ছে নিজেদের জমিজিরাত, 
শর্ত ও যৌবনের গর্ধে তারা গবিত 1... 
এসে, কান পেতে শোনে। 
কী সঙ্গীত ঝঙ্কত হচ্ছে মেহনতী জনতার নূরে " 
কারখানার সমস্ত শ্রমিকসাথীর! যখন 
এক সুরে কথ! কহবে 
রাজগ্রাণাতদ নেমে আসবে করাল অন্থাকার। 
এলো, ঝাধে কাধ মেলাই, 
এসে।, এবজোট হয়ে ধাড়াই-_ 
নতুন দিনের আলে! হোক আমানের শিরন্তাণ 
এসো? স্তায় ও সত্যের হাওয়ায় 
নিশ্বাস নেই বুক ভরে, 
এসে, এই অত্যাচারের অন্ধকা€- (বদীর্ণ ক:1 
আগামী গ্রতাষকে সাঞ্জাবার জন্যে 
তৈরী ার এক নহুন অলঙ্কার..." 


আধুনিক কাশ্মীরী কবিতা বড়-বেশি প্রচারধর্মী ?_ত| বটে !! 





গুজরাতী 


আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের বয়েস মোটামুটি একশ বছর। একে 
আবার তিনটি যুগে ভাগ করা যাঁয় ; অভ্যুদয়, পুনরুজ্জীবন ও গান্ধীযুগ। 
রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীবাঁদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীযুগের সমাপ্তিও আজ 
চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে । 

প্রথম যুগের হ্চনাকাল ১৮৫০ সাল। কিন্ত, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকেই এর প্রস্তৃতিপর্ব শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাবে গুজরাতের 
সমাজমানসে যে-পরিবর্তন সচিত হয়েছিল, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সেটা 
পূর্ণতা লাভ করে। আধুনিক ধ্যানধাঁরনাকে মূলমন্ত্র করে গড়ে ওঠে “গুজরাট 
ভার্নাকুলার সোসাইটি+, “বুদ্ধিবর্ধক সভা, 'জ্ঞান প্রচারক সভা” ইত্যাদি সা'স্কৃতিক 
সংগঠন । এ-সময়কার সাহিত্য মূলত সংস্কারবাদী সাহিত্য। ভিক্টোরীয 
ইংলুর রোমান্টিক মানসিকতার কিছু-কিছু অন্ুপ্ীলন চৌখে পড়লেও-_ 
ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারই ছিল এ-যুগের লেখকদের অনন্ত আদুশু। এরা যত 
বড়-ন! সাহিত্যিক তাঁর চেয়েও বড় সাহিত্যকর্মী। 

অভুযুদয়ের যুগের দুই মহারথী__নর্মদাঁশঙ্কর ও দলপত্রাম | অন্যান্য কৃতি 
লেখক--নবলরাম, মহিপত্রীম, মনন্ুখরাম, নন্দশঙ্কর, ভোলানাথ সারাভাই ও 
হরগোবিন্দদীস। প্রধানত সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ভলেও সাঁঠিত্যে 
নবযুগের ভিত্তি নির্মাণ এরাই করেন। 

কয়েকজন পাশী লেখকও এ-সময় গুজরাঁতী ভাষায সাহিত্য স্থা্ই করেন । 
তবে পরবর্তীযুগের পাশী লেখকরা গড়ে ভোলেন পার্শী-গুজরাতী নামে 
নতুন একটি ভাষা । 

১৮৮০ সালে, কারো কারো মতে ১৮৮৫ সালে, প্রথম যুগের অবসান ঘটে । 
উগ্র পাঁশ্চাত্যপ্রিয়তার ঝেধকটা কেটে যাঁওয়ার ফলে এবং সংস্কত শিক্ষার 
বহুল প্রচারের দরুন এঘুগের লেখকরা স্থিতধী হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে অতীতের 
প্রতি অনেকখানি মোহগ্রন্তও । তবে, সকলেই এর! কম-বেশি সংস্কতের 
পুনরুজ্জীবনবাঁদী হলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রগতি-বিরোধীর ভূমিকায় কেউই 


ইট গুজরাততী 


বড়, অবতীর্ণ হন নি। ধ্র্পদী পাশ্চাত্য ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অবাঁধ 
অন্থশীলন এ-যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ । গোর্ধনরাম ত্রিপণঠী, নরসি"রাও দিবেতিয়া, 
মনিলাল দ্বিবেদী, রমণভ।ই নীলক, বলবন্থরাঁষ ঠাকোর, নানালাল, “কলাপী, 
“কান্ত'ঃ আচার্য আনন্দশঙ্কর ফ্রুব ও কে এম মুন্নী পুনরুজ্জীবনবাঁদী যুগের 
শক্তিমান লেখক । 

১৮৮৭ সাল গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাসে ম্মরণীয়তম বৎসর । গোঁবর্ধন- 
রামের যুগান্তকারী উপন্যাস “সরম্বতীচন্ত্রর প্রথম খণ্ড ও নরসিংরাওয়েব 
কুস্ুম-মালা” গ্রকাশিত তয এই বছর। আর, এই বছরেই এমন একটি 
কিশোর ম্যাট্রিক পাশ করে ও এক নবজাতক পৃথিবীতে আঁসে পরবর্তীযুগে ধারা 
ছুই যুগন্ধর সাহিতাক ঠিশেবে পরিগণিত হন £ মোহনদাঁস করমটাদ গান্ধী 
ও কানাইয়ালাঁল মুন্ণী__গান্ধীজী ও মুনশীজী। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের অবসাঁন ঘোষিত হলেও এব* 
দ্বিতীয় যুগের কয়েকজন লেখক বর্তমান শতকের পঞ্চম দশক পধন্ত স্বধর্মনিট 
ভাবে লেখনী চালনা করলেও__শুজরাতী সাহিত্যে তৃতীষ যুগের শুরু ১৯৩০-এ। 
কারণ, গুজরাতের সমাজে ও সাহিত্যে গান্ধীজীর প্রভাব এই সময থেকেই পড়তে 
শুক করে। 

১৯৩০-৪৫-__গান্ধীযুগের বিস্তৃতি এই পনের বছর। সারা ভারতই সে- 
সময় গান্ধীবাদে প্রভাবিত হযে পড়েছিল সত্যি- নব কয়েকটি কারণে 
গুজরাতে এই প্রভাবটা পড়েছিল অনেক বেশি মার ,। প্রথমত, গান্বীজী 
তার কর্মকেন্ত্র হিশেবে বেছে নেন আমেদাঁবাদকে-- খানে সববমতী আশ্রম ও 
গুজরাত বিদ্যাপীঠ স্থাপন কবেন। গাঙ্বীযুগের অধিকাংশ তকণ লেখকই এই 
আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের প্রেরণাষ উদ্দীপিত। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর অতুলনীয় গ্রন্থ 
আত্মজীবনীসহ তাঁর বেশির ভাগ রচনাই গুজরাতী ভাষাষ লিখিত এবং প্রথমে 
'নবজীবন' ও পরে “হরিজন'-এ প্রকাশিত হয়। অধিকন্ত, নিজে গান্ধীভী 
লেখক যদ্দি না-ও হতেন, তবু গুজরাতের ভাবজগণে গান্ধীবাদ সেদিন যে প্রচণ্ড 
আলোড়ন এনেছিল সাহিত্যে নবধুগ্ শগ্টির পক্ষে তার ভূমিকাও বড় কম নয়। 
রাজনীতিবিশারদ হলেও গান্বীজী ছিলেন শিল্পীমনের অধিকারী । তাই তার 
পক্ষে সমসাময়িক ভারতের হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করা সম্ভব হয়েছিল। 
পুনরুজ্জীবনবাদীদের অতীতপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীবাদকে সেই কারণে 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৯০ 


এক বৈপ্লবিক মতবাদ হিশেবে অভিহিত করা যায়। গুজরাতী সাহিত্যে নতুন 
প্রাণের সঞ্চার করে গান্ধীবাদ। এবং এই যুগই আধুনিক গুজরাতী 
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ । গুজরাতী সাহিত্যে এই প্রথম সাঁধারণ মানুষের মর্সবাণী 
ধ্বনিত হল--সাহিত্যের সঙ্গে জনগণের আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে উঠল। 
অতীতের দিক থেকে চোঁখ ফিরিয়ে এই প্রথম কবি-কথা শিল্পীরা তাকালেন রূঢ় 
বাস্তব বর্তমানের দিকে । আর, সেই সঙ্গে গুজরাতী ভাষাও সংস্কত শব্দালক্কারের 
বাহুল্য থেকে মুক্তি পেল। কাকা কালেলকর, কিশোরীলাল মশরুওয়ালা, 
উমাশঙ্কর জোশী, “মুন্বরম” জভেরচন্দ, মেঘাঁনী, “ধূমকেতু”, পন্নালাল প্যাটেল, 
চুনিলাল মড়িয়! প্রমুখের এ-যুগের খ্যাতিমান লেখক । 

এঁরা প্রত্যেকেই অবিশ্ঠি আক্ষরিক অর্থে গান্ধীবাদী নন। তবে গান্ধীজীর 
প্রেরণায় উদ্বদ্ধ সকলেই । 


নর্মদাশঙ্কর আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের র্টা । 
করাব্যসাহিত্য শুধু সাহিত্যের অষ্ট। নন, ভাববিদ্রৌহের মূর্ত প্রতীক 
নর্মদাশঙ্কর । বুদ্ধিবর্ধক সভার প্রতিষ্ঠাতা ঠিশেবে তিনি নে নতুন”আদর্শ প্রচারে 
ব্রতী হন তাতে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারনার প্রশ্রয় মাত্র ছিল না, অন্ধ আন্তগত্যের 
ওপর তিনি আসন দেন আধুনিক যুক্তিবাদকে | দেশপ্রেম ও ব্যক্তিত্বাতগ্ক্বাদের 
উদ্গাঁতা৷ নর্মদীশক্কর। গুজরাতী ভাষার প্রথম অভিধান-প্রণেতা ও বিশবদৃষ্ট 
ধ্রতিহাসিক হিশেবেও নাম এ'র স্মরণীয়। কাব্যক্ষেত্রেও নমদাঁশঙ্কর নতুন 
রীতির প্রবর্তন করেন, আত্মমুখী কবিতা গুজরাতী ভাষায় প্রথম লেখেন__ 
“আত্মলক্্মী কাব্য? 
অভ্যুদয় যুগের আরেক মহাঁরথী দলপত্রাম। নর্মদাণস্করের তুলনায় ইনি 
সমন্বয়বাদী। নভুনকে দলপত্রাম মুক্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত গ্রাচীনকে 
শুধু প্রাচীনত্বের দোহাইয়ে বর্জন করেন নি। কাব্যক্ষেত্রে দলপত্রাম প্রচলিত 
আঙ্গিকের মাধ্যমে নতুন বক্তব্য পরিবেশন করেন । গুজনাঁতী ভাষায় প্রকাশিত 
প্রথম সাহিত্যপত্র “বুদ্ধিপ্রক্লাশ'-এর স্থযোগ্য সম্পাদক ঠিশেবেও দলপতরামের 
নাম স্থায়ী হয়ে থাকবে । ভোলানাথ সারাভাই অধ্যাত্মববাদী কবি। 
এ-যুগের অন্ঠান্ত লেখকর! কাব্যক্ষেত্রে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। 


১৯১ গুজরাতী 


পরবর্তী যুগের প্রথমাংশের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি নরসিংরাও দিবেতিয়া, 
দ্বিতীয়াঁংশের নানালাল। নরসিংর।ও সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও ভাবাতত্রবিদ 
ঠিশেবে খ্যাতিমান হলেও মূলত ইনি কবি। এর “কুস্থুম-মাল।”, "হৃদয়বীণা” ও 
নৃপ্গুবন্কার” পরবর্তী বহু কবির প্রেরণার উৎ্স। বিশেষ করে, কুস্থুম-মালা”। 
কবির উপজীব্য প্রেম ও প্রকৃতি । প্যালগ্রেভের “গোল্ডেন ট্রেজারীর' সঙ্গে কেউ 
কেউ বইটির তুলনা করে থাকেন। আধুনিক গুজর।তী কাব্যাচিত্যের প্রথম 
সার্থক নিদর্ণন “কুস্তুম-মালা” ৷ বলবস্তরায় ঠাঁকোঁর সব্যসাচী লেখক--কবি, 
নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, শ্রতিহাসিক ও সমালোচক । ভাবসমৃদ্ধ কাব্য-আন্দোলনেব 
অষ্টা। এবং গুজরাতীতে প্রথম সনেট-রচযিত| । কবিতায় শ্রতিকট ও দৈনন্দিন 
বাবজত শব্দাবলী প্রষেগ এঁর এক অ-সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 

নর্মদীশঙ্করের মূলমন্ত্র ছিল “প্রেম-শৌধ--আর আর্ধসভ্যতার চাঁবণ ভিশেবে 
নানাল।ল কাবাক্ষেত্র অবতীর্ণ হন “৫্রম-ভক্তি” ছদ্মনাম নিযে । অতি অল্প 
সমযের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি এব প্রতি আকুষ্ট হয়। তরুণদের একাংশ এর 
প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত হযে ওঠ। কেউ কেউ তাই পুনরুজ্জীবন- 
বাদী যুগের শেবাঁশকে 'নাঁনালাল-বগ” নামেও অভিহিত করে থাকেন ।" 
ন|নালাল শুধু কবি নন, শক্তিশালা গীতিকারও। শুধু গীতিকারই নন, নতুন 
নতুন শব্ধ হ্ষ্টি ও অপ্রচলিত প্রাটান শব্দের পুন:প্রযোগে কাব্যস্থবমামণ্ডিত 
নতুন একটি ভাষাও ইনি গড়ে তৌনেন। গুজরাতী 'হিত্যে অপদ্যা গদ্য? 
অর্থাৎ ছন্দোময গণ্ঠের প্রবর্তক নানালাল। “কলাপী” (স্ুরসিংজা) ও “কান্ত 
(মণিশক্কর.ভাট)__-এ-ফুগের ছুই বিশিষ্ট কবি। নরসিংরাওরের বৈদ্ধয “কলাপী*র 
ছিল না, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষাও তেমন পাননি-_-ইনি ছিলেন সহজাত 
কাবাপ্রতিভার অধিকারী । একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে অভিষিক্ত কলাপীর 
করুণ-মধুর কবিতাঁবলীর সংকলন “কেকারব-এ বায়রণীয় আমেজ অনুভূত 
হয়। এঁর তিরোদান ঘটে অকালে। “কান্ত'র ক্াঁবলী পরিমাণে কম, 
সাহিত্যমূল্যে উপেক্ষনীয় নয়। এঁর 'পূর্ব।লাপ”-এর গীতিকবিতাগুলি আঙ্গিক ও 
ভ।বসম্পদে অনুপম । গুজরাতী সাহিত্যে কাব্যের আর্ট! “কান্ত? । 

উমাশঙ্কর জোণী, “সুন্দরম” ও জভেরচন্দ, মেঘানী-_গান্ধীধুগের তিন 
সর্বাগ্রগণ্য কবি ও কথাশিল্পী । তিনজনেই প্রথমজীবনে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করেন, তার ছাপ এঁদের রচনায় প্রতিফলিত । উমাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ১৯২ 
কাব্যগ্রন্থ গগঙ্োত্রী' ও “নিশীথ' ৷ সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময় রচিত, এর 
€বিশ্বশীস্তি' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের এক অবিশ্মরণীয় 
স্থষ্টি। কবির চোখে £ সত্যাগ্রহ শুধু পরাধীন ভারতের মুক্তিমন্ত্র নয়_ 
এরি মধ্যে নিহিত রয়েছে বিশ্বত্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতাবাদের অস্কুর। উমাশঙ্করেব 
রাজনৈতিক কবিতাঁবলী তদনীন্তনকীলে সার গুজরাতে বিপুল আলোঁড়নের 
সঞ্চার করেছিল । কাব্যক্ষেত্র বিদ্রোহী কবি হিশেষে উমাশঙ্করের আবির্ভাব । 
গণমুক্তি-সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক হিশেবে উমাশক্কর সেদিন ঘোষণ| 
করেছিলেন £ 
রে| রচো অস্বরচুম্বী মন্দিয়ে! ! 


ভূখ 1 জননে। জঠরাগ্মি জাগশে 
খণ্ডেরনী বসম্কনী নলাধশে-__ 


_নির্মাণ করে৷ তুমি গগনচুম্বী মন্দিব 

কিন্তু বুভুক্ষু জনতার জঠরাগ্নি জলে উঠলে 

ধুলৌষ নিশ্চিহ্ন হবে-_ 

ওই মন্দিরশ্রেণী । 

উমাশঙ্কর গান্ধীবাদী, কিন্ত তথাকথিত গান্ধীবাদী নন। সেদিনের সেই 

উমাশঙ্কর আর আজকের উমাশঙ্করে মুলগত তফাৎ নেই ॥ আজকের স্বাধীন 
ভারতে অধিকাংশ গান্ধীবাদী সাহিত্যিক যখন জনতার দিক থেকে মুখ ফিরিষে 
জিননেতা'দের মুখাপেক্ষী, একচক্ষু হরিণের মত স্বাধীনতার গুণগানে উগ্রক্£_ 
উমাশঙ্কর তখনো একনিষ্ঠভাবে গান্ধী মানবতাবাদের ও বিশ্বশাস্তির মহান আদর্শ 


অনুসারী । উমাশঙ্কর সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বিশিষ্ট গুজরাতী সমালোচিক ডাঃ পি বি 
ভাট বলেছেন--[ঘ 2909 ০096869700170£ 009৮ 00. 8150 6159 10)096 9:80119 
166: ০0 0018 90001) 18 19000106901 [00598190109 08101. 1118 
20০96: 19 21310 11) 17100) 11) 591196 01 60810088 &00 10 0108] 
00050, 40 (10098 56 88 66006 80 157198] 09৮ 10086 01690 £৮ 
81078 দা2000 109 12261101180 01 0159 ৪666106 ৪0, 161৪ 01191) 10608 
6861568 1106:050996159 800. 01211080011991) 6:5106 6০ 01009786500. 
606 6016005 01 9:6961010 80৫0 006 098৪6105০01 0080 00 01018 0809৮ 


এর মধ্যে অতিকথন নেই একবিন্দু। 
উমাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা “প্রভাতি বেল1”__ঙাঁর কবিমনের 


৯৯৩ গুজরাজী 


চরিত্রটা এতে খানিক ফুটে উঠেছে; সবে ভোর হয়েছে, আধো-দুমে 
আধো-জাগরণে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কবি শুনছেন-__বাইরে কোঁথায়-ঘেন 
একটি বুলবুলি গান গেয়ে চলেছে মবিরাম। কী আশ্চর্য মৃদুমধুর সেই স্থুরলহরী ! 
কবি উঠে দেখলেন-_ছাঁদের ওপর “এব্রিয়ালে' বসে রয়েছে ছোট্ট পাঁখিটি £ 

এরিয়াল ঝিলে স্বরে! কে দূরদূর মথক পরে 

কে! মানবী কণ্ঠে কবেল|। 

তু অঠে৷ ঝিলে কহে স্বরে মৃদ্ধু উরে 

ক্যা অনে কো দিব্যকখকি শ্রবেল!| 

আ! স্ুরম্য প্রভাত বেল ?,***, 


_দুরদূরাস্ত থেকে অক্তানা মানুষের কথম্বর বয়ে নিয়ে আসে এই এরিয়াল। 
ছে পাখি! এমন সুন্দর প্রভাতে কোন মধুর কনিঃল্ত স্ুরলহরী তুমি 
শপ, ৩ কাবেছ তোম!র ওই শ্কুমার হদয়ে 2 -. 

সত্যিকারের একটি শিল্পীমনের অধিকারী উমাশঙ্কর। মানবদরদী লেখক । 
বর্তমান গুজরাতী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পলেখৰক ও 
সবাগ্রগণা নাট্যকাব উমাশক্কর জোী। 

উমাশঙ্করের সমসামধিক কবি জভেরচন্দ.। র্াষ্ত্রীর় কবি চিশেবে ইনি 
পরিচিত ছিলেন। লোকস-স্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও দান এঁর অসাঁমান্। 
কষেক খণ্ডে সমাপ্ত জভেরচন্দের “সৌরাস্ত্রীনী রসধারা” একটি অমূল্য গ্রন্থ । 
গবেদকেব চোঁখ দিয়ে তিনি গ্রামীণ স"শ্বতির দিকে ত পননি, দেশপ্রেমিক 
কণি ঠিশেবে তাঁকে ভানোবেসেছেন, বুকে করে তুলে নিয়েছেন। শুধু বিভিন্ন 
অঞ্চলের লোকসাঠিতাই সংগ্রহ করেননি, তার থকে প্রেরণাও সঞ্চয় 
করেছেন । লোকসংস্কতির স্বাক্ষর এর কবিতায স্পষ্ট । জভেরচন্দের আরেক 
কীতি “রবীন্দ্ববীণ।”-_রবীন্দত্রনাথের কয়েকটি গীতিকবিতাঁর ভাবান্গবাদ। গুটিকম্প 
বা"ল! উপন্যাসের সার্থক অন্ুবাঁদক হিশেবেও জভেরচন্দ, স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 
এঁর অকাল বিয়ে।গে গুজরাতী সাহিত্যের ক্ষতি হযেছে 'পূরণীয়। “ম্থন্দরম”ও 
এই একই ধারার অনুসারী, তবে মুখাত তিনি জনসাধারণের বি । সাধারণ 
মীন্তষের মৌনমুক আবেগকে আশ্চর্য নিপু. 1র সঙ্গে ইনি কাব্যায়িত করেছিলেন। 
কিন্তু তার অসময়ে অরবিন্দ আশ্রমে প্রস্থান কাব্যরসিকদের ক্ষুব্ধ করেছে। 
মনস্থথ জীভেরী ও স্ুন্দরজী বেটাই এ সময়কার ছুই বিশিষ্ট কবি। 
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এ এফ খবরদার পাঁশী হলেও, অধিকাঁংশ পার্শা লেখকের মত পার্শা- 
গুজরাতীর বদলে বিশুদ্ধ গুজরাতীতে লিখে থাঁকেন। শক্তিমান কবি ও 
গীতিকার ইনি-বিশেষ করে, ছন্দ ও ভাষার ওপর দখল এর অসামান্য । 
«কলিকা”য় খবরদার ইংরেজি ব্র্যাঙ্ক ভার্সের অনুকরণে নি্জন্ব বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত 
মুক্তধারা! ছন্দের প্রবর্তন করেছেন। দদর্শনিকা এর দীর্শনিক কবিতাবলীর 
সংকলন। 

অতিনাঁধুনিক কবি হিশেবে কৃষ্*লাল শ্রীধরাণী, রাজেন্দ্র সাহ, পিনাকীন 
ঠাকোর, নিরঞ্জন ভগৎ্ প্রিয়কাস্ত মনিয়ার, বালমকুন্দ দবে, বেনীভাই 
পুরোহিত, মকরন্দ দবে, পুজালাল, প্রজারাম কর্সনদাস মাঁনেক, স্বপ্স্থ 
প্রমুখের নাম কর! চলে। 

এদের মধ্যে কুষ্ণলাল শ্রীধরাণী অধুন! সাহিত্যচর্চায় প্রায় ইস্তফা দিয়ে 
সংবাঁদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছেন। অথচ, প্রথম জীবনে ইনি 
ছিলেন অত্যন্ত প্রতিশ্রতিসম্পন্ধ কবি ও কথাশিল্পী। শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্র হিশেবে রবীন্দ্রপ্রভাবে বিশেষভ|বে প্রভাবিত হলেও এর কাব্যসংকলন 
একোডিয়"” (দীপাঁধার ), ছোট উপন্যাস 'ইনসান মিটা দুঙ্গা, নাটক “বডলো। 
( বটবৃক্ষ ), “মোরনা ইভ।” (মযুরের ডিম ) ও একাক্ষিকা-সংককজ্সন “পিল৷ পলাশ” 
(হলদে পলাশ ) এক শক্তিমান সাহিত্যিকের স্বাক্ষর বহন করে। 


রাজেন্র সাহ, ও নিরঞ্জন ভগৎ আধুনিক বাংল! কাব্যসাভিত্যের প্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ, তবে অন্ধ অন্গকারক নন। কবিতা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরাক্ষার 
এদের অন্ত নেই। বিশেষ করে, সার্থক সনেটশিল্লী ঠিশেবে শেষোক্ত জন 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ'র “মান্ুনীনে” (অভিমানিনি-কে ) সনেটের গঠন- 
সৌকর্ধ ও ভাবসম্পদের দিক দিয়ে অনুপম ঃ 


হে মানুনী হ্যা জড়ত| ধরীনে 

পাষাণ ছে জে তুজ পাসষে” পড়্যে 
যে রুক্ষত৷ অন্তর সম্ভবীনে 

জানায়ছে নিত্য কঠোর শো ঘভে)। 
কালাস্তরে যে কদি কোই কালে 
উৎক্রান্তিন| সর্জনমণ!, অঙ্জান 


১৯৫ গুজরাতী 
এ মঞ্জুরী থে মৃদু কোই ডালে 
প্রফুল্নুশে পথরমায় প্রাণ ; 
এ ভাবিন! পন্থপ্রয্নাণনে বিষে 
পলী, হবে কৈক বিকাশ ল্হানে 
পড়্য। অহী” ছে তুঙজ পাসম। দীসে ; 
সম্তাল, জানে অথব! অজানে 
এনে জরী চরণরে তব যো অডেন1 ; 
নে ভূতকাল নিজনে! স্মরণে চডেন!। 


- হেমানিনি, জড়ত্বকে স্বীকার করে নিযে এক পাষাণ তোমার পাশে পড়ে 
বযেছে-নিজে তুমি নিঠুর কিনা, তাই তাকে পাঁষাঁণ বলে মনে করছ। 
কিন্ত কাঁলান্তবে ব৷ 'মাগামী কোন কাঁলে আমূল পরিবর্তনের পরে বখন নতুন 
স্টি স্ব_-এই পাঁষাণেই তখন মগ্জবী ধরবে, এই পাঁথরেই তখন ফুল ফুটবে। 
সেই ভাবী পু্পবিকাশের আশাতেই তে! এই পাঁষাণ পড়ে রয়েছে তোমার 
পাশে । হে মানিনি, দেখো দেখো -_তূলেও যেন তৌমার চরণ একে স্পর্শ 
ন| কবে! নিজেব অতীত ঘেন ভুলেও তোমার মনে না! পড়ে! (কবির 
শ্লেষ ঃ অতীতে তুমিও পাঁধাণী ছিলে, আমার প্রেমের বাছুস্পর্শেই ন! মানবী হয়ে 
উঠেছ__ওগে। মাঁনিনি, মনে কি পড়ে?) 

মকবন্দ দবেও কবিত! নিযে নানাবকম পৰীক্ষা করে থাকেন। হিন্দুস্তানী 
বোলী ও ছন্দে করিত র5ন। কবে অতি শ্বাধুনিক গু৬' তী সাহিত্যে ইনি 
ইুবচিত্রা এনেছেন £ 


চল গ্রীত নশরিয়। মনমানী 

গরথে হাধ নকাইঃ গঠরিধণ। বারথ নদে| নে মুকপানী 
মেল হকুমত হকদাবানি পরনী মেল মহরবানী 
অপনে। পেঁইডে। ন্যেরো। পাগল, না বিগড়ি ন বনব।ণ। 
আঠ পহর ঝুমে অলমন্ত। সাহেবজাদা সথনতানী 

অগ্নি বিচ রমে নিত রঙ্গে প্রাণ পতঙ্গ। মরদানা 
সান নঙ্গ মিলন মানিলে তরী” পুরানী পহচানী ।*** 


_ চলো, তোমার মনের মত প্রেমনগরে। সাথে করে কিছু নিওনা, 
লাঁভ-লৌকলানের কথা মনেও এনো নাঁ। শব দাবিদাওয়। ছেড়ে দাওঃ 
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পরের দয়ার মুখও চেওনা। ওরে পাগল, আঁপন বলতে তোর যা রয়েছে তার 
ক্ষয়ও নেই তার স্থাষ্টিও নেই-_রাজকুমার রাঁজকুমারীর মত সারাদিন নিশ্চিন্ত হয়ে 
থাক তুই ॥ পুরুষ পতঙ্গের মত আগুনে ঝাপ দিয়ে তুমি প্রিয়মিলনের আনন্দ 
উপভোগ করবে-_যে প্রিয়ের সাথে তোমার বহু পুরাতন প্রেম । 

অতিআধুনিক গুজরাতী কাব্যসাহিত্য, এবং কথাসাহিত্য সম্পর্কেও, 
একটি বড় কথা হল- আধুনিক সাহিত্যে প্রগতি আন্দোলনের জনক 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সেখানে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারেনি । চতুভূর্জ 
দোশীর মত কবি বা ভোগীলাল গান্ধীর মত কথাশিল্পী অবশ্য জনকয়েক রয়েছেন, 
কিন্তু এ'রা ব্যতিক্রম--সাঁম্্রতিক গুজরাতী সাহিত্যের প্রতিভূস্থানীয় এরা নন। 
40817000180 1086 169 09106001500 10 116519,১01:6 191)6 1)61919 100080 16 
1) 1১011108, সত্যি, তবু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাও 388 10০6 ৪০000160. 19 
1095 01 8 15561 8৪ &1)9 08001)1870 101609198£% 0890. 69 09 101 ৪020 (11009, 
তাই' আজ 7109 029101165 01 ১০০11 10915 115৩ 10 ৪0. 10091180608 1, 
800 801710181 ড8000010)) 8, 8029 01 00104 আ1)101) £911978115 1)79০08- 
0319665200187) 1 11691869:6, এই মন্তব্য ডাঃ ভাটের । 

অতিআঁধুনিক গুজরাতী লেখকরা! অনেকখানি দিশেহার! । একদল লেখক 
জনপ্রিয়তার মোহে উঠেপড়ে লেগেছেন অপসাহিত্য সষ্টির কাজে । আরেকদল 
পুরনেোঁকেই উপস্থাপিত করছেন নতুন ভাষায়, নতুন ভাবে । অতিআধুনিক 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও এ"রা যথাসম্ভব পরিহার করে চলেন। এর 
প্রধানতম কারণ, মনে হয়, বাস্তবজগতে গান্ব।বাদের অবসাঁন ঘটলেও গুজ্রাঁতের 
মানসজগতে তার জেরটা এখনে। পুরোপুরি কাটেনি । যুক্তি-বুদ্ধির ওপরেও 
গান্ধীব্যক্তিত্বের একট প্রশ্ন থেকেই যায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীব্যক্কিত্বের 
প্রায়-অলৌকিক এই ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া আঁমরা একাধিকবাঁর লক্ষ্য করেছি। 
গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত গুজরাতের সমাজমানসে সেই প্রতিক্রিয়া 
আজও অব্যাহত । 

এই নাগপাশ থকে মুক্তির প্রয়াস যে একেবারে না চলছে তা নয়। 
শক্তিমান তরুণ নাটযকার শিউকুমার জোশী একটি গাঁনে বলেছেন ঃ 


বন্ধননী ইয়াত. নানী ঝাডিওনী পেলীপার 
এক এক মানবীনা কু জা মুক্তগান 


১৯? গুজবাতী 


বিচরে নভাত্তরাল--সত্যঘুক্তি হু প্রমাণ 
এগ লক্ষ্য দিনরাত হয় তাক" হে যোয়ান। 


_-বন্ধনেব সমস্ত বকম শঙ্খল মোচন কবে প্রত্যেকটি মান্রযেব মুক্তকণ্ঠেব 
সঙ্গীতধ্বনি যে-আকাঁশে বিচবণ কবছে__সত্যিকীবের ঘুক্তি সেখানেই । ভে 
তকণ, এই হোক তোমাব দিনবাত্রিব লক্ষ্য । 

কিন্তু সনাঙ্গীন মাঁনবমন্তিষ আঁদশকে বৈজ্ঞানিক মন দিযে গ্রহণ কবতে 
তকণ গুজবাতেব অধিক1"শ কবি পেবেছেন বলে মনে হয নাঁ। 

শক্তিশালী মহিলা! কবি হিশেবে জ্যোত্া শুকল, জযামানগেটবী, স্থমতি 
ত্রিবেদী ও বিজ্যলঙ্গী ত্রিবেদীব নাম কবা! চলে। উন্তেজনামুলক এবন্ধ ও 
দেশাম্মবোৌধক কবিতা লিখে শ্রীমতী শুকল একদা প্রভূত ঘশেব অধিকাবিণী 
সযেছিলেন । 


গুজবাতীতে উপন্যাস “নবলকথা এব” ছোট গল্প 
কুথাসাহিত্য “বার্তা” বা নিভেলিকা” নামে প্বিচিত। প্রথম যুগে 
উপন্নাসিক মভিপৎ বাম ও নন্দশক্কব। এঁবা লিখেছেন শুধু এঁতিচাসিক 
উপন্তাস । ব্বটেব প্রভাবে ছুজনেই সবিশেৰ প্রভাবান্বিত। ্জবাঁতী সাঠিতোব 
সত্যিকাবেব প্রথম উপন্যাস গোধর্ণনব।ম ত্রিপাঠীব “সবস্বতীচত্ত, । শুধু সে-বুগেব 
নয, সমগ্র গুজবাতী সাহিতোব এ এক অধিম্মবণীয সাহিত্যকীতি। 


উপন্যাসটি এপিকধর্মী, মোট চাঁব খণ্ডে বিভক্ত । ভাঁবতীয সমাজে আধ ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতাঁব সণ্ঘর্ষেব ফলে ধম, সমাজ, দর্শন, পবিবাঁব ও বাষ্ীয জীবনে যে 
জটিল পবিস্থিতিব উদ্ভব হয__তাই উপজীব্য এই গ্রন্থে | গক্সাতেব প্ররূত জীবন 
নিষে প্রথম উপন্যাস 'সবস্বতীচন্ত্র' । পুনকজ্জীবনবাদী হওষা! সত্বেও গোবর্ধনবাম 
ছিলেন উদাবদৃষ্টি লেখক-_তাঁব বচনাষ একই সঙ্গে বাঁণভদ্ট, মাঘ ও ওযার্ডসওয়ার্থ, 
লীটনের প্রভাব চৌঁথে পড়ে । আধুনি পমালোচকেব চোখে 'সবন্বতীচন্ত্র'-র 
ক্রুটিবিচ্যুতি কিছু-কিছু ধবা পডলেও, গত শতকীয ভাবতীয সাহিত্যের শ্রেষ্ট 
পাঁচটি উপন্তাসেব মধ্যে “সবস্বতীচন্দ্র4 নিসন্দেহে অন্যতম । কোন কোন 
সমালোচক একে নতুন “পুবাণ' নামেও অভিহিত কবে থাকেন। 
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রমণভাই নীলক্ সমালোচক হিশেবে খ্যাতিমান, কিন্তু ব্যঙ্গ রচনাঁতেও তিনি 
যে সবিশেষ পারঙ্গম ছিলেন “পিকউইক পেপার্স '-এর অনুকরণে রচিত এর 
“ভদ্রম ভদ্র” তাঁর প্ররুষ্ট উদাহরণ । কবি নাঁনালাল “উষা” উপন্যাস ও “ইন্ত্রকুমার” 
'জয়!-জয়ন্ত” “শাহাঁনশাহ. আকবর” ইত্যাদি নাটকও রচনা করেন। 
কথা সাহিত্য হিশেবে সেগুলি তত সাধক হয়ে না উঠলেও কাবাপাঠের আনন 
তাতে পাও যাঁয়। রক্তমাংসের চরিত্র স্থট্টির চেসে প্রত্যেকটি চরিত্রকে 
এক-একটি আদর্শের প্রতীক করে তোলার দিকেই এর প্রবণতা ছিল। এযুগের 
আরেক শক্তিশালী কথাশিল্পী ভোগীন্দ্রাও পিবেতিরা । “লে মিজারেবল'-এব 
অনুসরণে বোগ্বাইয়ের শ্রমিকজীবন নিযে ইনি আশ্র্ধরকম বাস্তুবনিচ একটি 
উপন্তাস রচনা করেন। 

আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের দিপাল লেখক কানইযালাল মুন্া। 
ধ্রতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস, পৌর।ণিক ও স।ম[ফ্িক নাটক, ছে1টগল্ল, 
সমান্লোচনা, জীবনী, আজ্মজীবনী_-এক কথা, সাহিত্যের হেন শাখ। নেই 
মুন্ী-প্রতিভার স্বাক্ষর যেখানে অন্পন্থিত। ব্যতিক্রম শুধু কবিতা । 
নুন্শীনীর গ্রন্থসংখ্যা পঞ্চীশাধিক। শুধু গুজরাতী নয, ইংরেজিতেও ইনি লিখে 
থাকেন। এই প্রসঙ্গে তার “গুজরাট গ্যাণ্ড ইট্স্‌ লিটরেচর্ষ ও “হিস্টরী 
অব ইন্পীরিয়্ল গুর্জন”-এর নাম উল্লেখযোগ্য | 

মুন্ধীজী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পুররুজ্জীবনবাঁদী, তাই বলে মন তাঁর 
সংস্কারাচ্ছন্ন নয়। এঁতিহাসিক ও পৌরাণিক উপন্তাস-নাটকের মধ্যে দিযে 
গুজরাতের গোৌরবোজ্জল অতীতকে তিনি তুলে ধরেছেন, মহিমা কীর্তন করেছেন 
হারানে৷ অতীতের- কিন্তু সেট! করেছেন নবো্ছুত বুর্জোআস্ুলভ উদ্রারমানবিক 
দৃষ্টিতজির সাহায্যে। তাই সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশেও ব্যক্তিপ্রেমের মর্যাদা 
স্বীকারে ও জয়গানে তিনি অকুণ্ঠ। ব্যক্তিগত স্থথছুঃখ আশাআকাজ্া প্রেম- 
প্রতিহংসার রসায়নে এর উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র জীবস্ত। সামাজিক 
উপন্তাসের মধ্যে দিয়ে মুন্ধীজী ফুটিয়ে তুলেছেন সমসাময়িক সমাজজীবনের 
প্রবহমান চিত্র । যেঈন "ন্বপ্রদৃষ্ট__বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কংগ্রেস আন্দোলন 
গুজরাতে যে নতুন প্রাণবন্তার জোয়ার নিয়ে আসে-_তারই হৃদয়গ্রাহী পরিচয় 
পাওয়। যাবে এই উপন্যাসে । মুন্ণীজীর ধঁতিহাসিক উপন্যাস হিশেবে “পাটন্নি 
প্রভূত” (পাটনের প্রতৃত্ব ), “পৃথিবীবল্লভ', “গুজরাত নো নাত” ( গুজরাত- 


রি গুজরাতী: 


সম্রাট ), “রাজাধিরাঁজ' ও “জয় সোমনাথ”, সামাজিক উপন্তাস “কোনো গুধাক* 
ও শ্বপ্রবৃষ্ট» পৌরাণিক নাটক “তর্পণ”, 'পুত্রসমোবডি ( পুত্রপ্রতিম ), 
“লোপা মুদ্র।' ও সামাজিক নাটক «বে খাঁরাব জন" (ছুটি বদলোক ) গুজরাতী 
সাহিত্যের স্থাযা সম্পদ। উওপন্তাপিক হিশেবে গোবর্ধনরামের পরেই 
মুন্ণীজীব আসন । 

আঙ্গিকঘরন্ত ও মনস্তত্বমূলক ছোটগল্প এবং মধ্যবিত্ত জীবনের অহমিকা ও 
ভগ্ডামিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক রেখাচিত্র রচনাষ শক্তির পরিচষ দেন 
রামনারঘণ পাঠক । “বাদব|ষণ” ( ভান্তশঙ্কর ব্যাস), “ক্সেহরশ্মি € জীনাভ।ই 
দেশাই ) শক্তিশালা কবি ও কথাশিল্পী । এবুগের আবেক শক্তিমান লেখক 
ধুমকেতু? (গৌবাশদ্কর জোশী )1. বিধষবস্তব বৈচিত্র্যেব দকন এঁর গল্প গুলি 
প্রহৃত খাভি অর্জন কবে। শেষেব দিকে ইনি ত্রতিহাঁসিক উপন্যাস প্রণষনে 
মনোনিবেশ করেন । সেহ হিশেবে মুন্শীজীর উত্তরসাথক “ধূমকেতু” । রমণলাল 
দেশাইযের আবিতাঁব নাট্যকার হিশেবে । এর শিগ্ছিত হৃদয়, একসময 
মত্যন্ত জনপ্রিম হষে উঠেছিল-__বিশেষ করে কলেজের ছীত্রমহলে । বিভিন্ন 
উপন্যাসেব মপ্যে দিষে রমণলাল গান্ধীবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছেন.। 
কোকিল!” “নিরিত" ও “দিব্যচক্ষু” এর উল্লেখবৌগ্য উপন্াস। শেষোক্তটি 
রচিত আইন অমান্ত আন্দোলনেব পটভূমিকায। সাধারণ পাঠকসমাজে 
বইটির সমাদব বথেষ্ট। কিন্তু নিরপেক্ষ দমালোচনার খাতিরে “দিব্যচক্ষু'কে 
পুরোপুরি রসোন্তার্ণ বলা বাঁষ না_-বড়-বোঁশ স্থুল» বড়-০ . প্রচারধমী, 
শিল্পজনোচিত অন্তদূ্টির বড়-বেশি অভাব। এই একই অভিযোগ রমণলালের 
অন্তান্ত উপন্যাস সম্পর্কেও কমবেশি প্রযোজ্য-_ছকে-বীধা কাহিনী, যাত্ত্রিক 
চবিত্র-চিত্র4, ঘটন।র পুনরাবুত্তি ও অতিনাউকীযত। দেবে এর প্রা প্রতিটি 
বই-ই ছুষ্ট। 

বর্তমানে গুজরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী পন্নালাল প্যাটেল । মাত্র দশবারো 
বছরের মধ্যে যে কী অগাধারণ খ্যাতি ইনি অর্জন করেছেন -*'"ল অবাক লাগে। 
দরিদ্র নিরক্ষর এক কিসাঁন পরিবারে পন্মীলালের জন্ম, ইশকুলের বিদ্য। চতুর্থ 
শ্রেণী পর্যস্ত_জীবনের পাঠ নিয়েছেন জীবনেরই হাতে। জীবিকার জন্তে 
কৈশোর থেকে উদ্ধান্ত হতে হয়__ভাটিখান। থেকে পাটের গুদোমের খবর্ধারি 
পর্বস্ত চাকরি করেছেন হরেক রকম। জীবনকে শাদা চোখে দেখেছেন, 
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ন্চিতলার মানুষদের আস্তরিক পরিচয় পেয়েছেন, তাদের আত্মার আব্জীয় 
হযে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের দরদী লেখক পন্মালাল। সহজ সরল 
এ'র রচনাশৈলী। গ্রামীণ কিসান জীবনের রূপাঁয়ণে, জীবস্ত চরিত্র 
চিত্রণে, বাস্তবধর্মী পরিবেশ রচনায় ও ঘটনাগ্রন্থনে দক্ষতা অসামান্। 
বিশেষ, নারীচরিত্র স্যহিতে পক্নালাল তো! অতুলনীয় । সেই হিশেবে কেউ কেউ 
একে শরতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন । এঁর “মলেলা জিউ+ ( যুগ্ম-হৃদয় ), 
ভীরু সাথী” “যৌবন* “ম্থুরভি” “মানবীনী ভবাঈ', “ম্থথছুথন! সাথী+, “জিন্দ গীনা 
খেল+, “জীওরীড়”, পানেতরনা রঙ্গ” ইত্যাদি উপন্ণাস ও গল্পগ্রন্থ গুলি 
গুজরাতের ঘরে ঘরে পঠিত । «মলেলা জিউ” ও “মানবীনী ভবাঈ' পন্নালালের 
শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস । 


পন্নালালের সহধ্মী লেখক ঈশ্বর পেটলিকর। এর শ্রেন্ঠ উপন্তাস 
“জননটীপ? (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড )। কিসাঁন জীবনের এক বাস্তব চিত্র লেখক 
এখানে উপস্থাপিত করেছেন ৷ চুনিলাল মাড়িয়! কাথিযাওষ্শড়ের গ্রামজীবনের 
কুশলী লিপিকার। তবে, উপন্াসের চেয়ে ছোট গল্পেই মাডিয়ার রুতিত 
সমধিক । প্রসঙ্গক্রমে এ'র “ঘুঘোউতাপুর” ( প্রলষ প্রাবন ) এর নাম করা ঘাঁয়। 
ধ্রতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে গুণবন্তরায় আচার্য &কটি বিশিষ্ট আসনের 
অধিকাণী। সমুদ্রজীবনকে কেন্দ্র করে ইনি কয়েকটি কণরগ্জন উপন্যাস 
লিখেছেন-_“দরিয়া-লাল” (সমুদ্র-সন্তান) নদরিয়া-ওযাঁটঃ (সমুদ্রপথে ) 
ইত্যাদি । এর সামাজিক উপন্যাস হিশেবে “দরিদ্রনারাষণ” এর নাম 
করা চলে। অন্ঠান্ত প্রবীণ ও নবীন কৃতি কথাশিল্পা কিশনসিং চ্যাওড়া 
মোহনলাল মেহতা, গুলাবদাস ব্রোকার, জয়ন্তী দালাল, স্বপ্রস্তঃ জযন্থ 
ক্গেত্রী ও যতীন্দ্র দবে। 


মহিল' কথাশিল্লীদের মধ্যে লীলাবতী মুন্নী ও ধিনোদিনী নীলকণ্ঠের 
নাম উল্লেখযোগ্য । কাঁনাইয়ালালের যোগ্য সহ্ধশ্নিণী লীলাবতী। গল্প, 
রেখাচিত্র ও নাটক রচনায় শ্রীমতী মুন্ণী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টিতে ইনি সবিশেষ পারঙজম। 
কাশ্বেন ও চৈতন্তবাল! মজুমদারের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিস্রতি দেখা গিয়েছিল, 
'অকালে এঁরা লোকান্তরিত | শ্রীমতী হংসা মেহত। আজ নারীনেত্রী হিশেনে 
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পরিচিত-_কিন্ধ প্রথম জীবনে ইনি খ্যাতি অর্জন করেন সাংবাদিক ও নাট্যকার 
হিশেবে । “হ্ামলেট”-এর সার্থক অগ্রবাদের জন্যেও এ'র নাম স্মরণীয় । 

নবলরাম, ডিবি কেশবলাল ঞ্রব, বলবন্তরাধ ঠাঁকোব, কবি নাঁনালাল, কে 
এম মুন্ধী, চন্ত্রবদন মেহতা, উমাঁশক্ধর ভে", রমণলাল দেশাই প্রমুখ সেঘগ 
ও এুগের লেখকদের দনি নাট্যসাহিত্যে কম-বেশি থাকলেও আধুনিক গুজরাতী 
ন।ট্যসাহিত্য বলতে তেমন উল্লেখধোঁগ্য কিছু এখনো! গড়ে ওঠেনি । এক'শ 
বছব আগেই গুজরাতে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠত হয, পেশাদীর রঙ্গমঞ্চও রষেছে-_ 
কিন্ত তাব সাথে সাহিত্যেব সম্পর্ক অনাত্মীধঘ। মঞ্চোপযোগী নাটকের 
সণ্থ্যা তাই একেবারেই নগণ্য । | 

আধুনিক নাট্যকাবদেব মধ্যে তিনজনেব নাঁম সবিশেষ উল্লেখবৌগ্য-_ 
উমাশঙ্কর জোনী, জযন্তা দালাল ও চন্দন মেহত।। একাক্ষিকাষ উমাঁশক্ষর 
অপ্পনিদ্বন্দী__“সাঁপন| ভারা” ও “শহীদ'-এ স"কলিত এর একাষ্ষিকাগুলি 
মণ্তপম সাহিত্ান্ষ্টি ঠিশেবে পরিগণিত ॥ জযন্তী দালাল আঙ্গিক জম্প্র্কে 
অত্যান্ত সচেতন__“ঘবনিকা “প্রবেশ বীজো” (দ্বিতাষ দৃষ্ঠ ), অবতরণ» 
ও “ব্রাজে। প্রবেশ" (তৃতীয় দশ) এব উল্লেখযোগ্য একাঙ্কিকা-স*কলন |" 
চন্দ্রবদন “আগগাডী” (বেলগাড়ি) ও “নাগা বাঁবা”-য বথাক্রমে বেলশ্রমিক 
৪ ভিক্ষুকদের জাবনচিত্র তুলে ধবেছেন। ভটিই পূর্ণাঙ্গ নাটক । বিশেষ 
কবে, “আগগাড়ীর নাট্যকাব ঠিশেবে ইনিধযে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনবোধের 
পবিচষ দিষেছেন তা নিঃসন্দেহে গ্রথম শ্রেশীব শিলীজনে+6০* | 

প্রতিশ্রাতিসম্পন্ন তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে শিউকুমা. জোণী অগ্রগণ্য । 
“পার্থ বিনার্ন। পারেব ( পাখাহীন পারা এন একাঞ্কিকা-সংকলন। 
“দেবদীস*-এর নাট্যকার, “বিজ বউ নাটবের গুজরাতী অনুবাদক ও ছোটগল্প 
লেখক হিশেবেও ইনি রুতিত্বের দাবিদার । শিষালদহ স্টেশনে উদ্বান্তদের 
নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলেছিল তার পটভূমিকাশ ইনি আশ্চর্যরকম 
সার্থক একটি নাটিকা লিখেছেন-_“মুক্তি প্রন্থন? | 

অনুবাদের দিক দিয়ে গুজরাঁতী সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ । বিদেশি খপদী 
সাহিত্যের অন্তবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারত, সাহিতা থেকেও এনুদিত হয়েছে 
বহু গ্রন্থ । এখনো হচ্ছে । এব মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি হয়েছে বাংল! থেকে 
অনুবাদ। সে-যুগ ও এ-যুগের প্রত্যেকটি কৃতি বাঙালি লেখক গুজরাতের 
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পাঠকসমাজে পরিচিত। সার্থক অনুবাদক হিশেবে নগেনদাঁস পারেখ, 
ভোগীলাল গান্ধী, মহেন্ত্র মেঘানী, জভেরচন্দ, মেঘানী, রামনিক মেঘানী, 


রমণলাল সোনী, বাঁচ্চভাই শুকৃল, বিশ্বনাথ ভাট, শ্রীকান্ত ব্রিবেদী ও জয়ন্তী 
দালালের নাম উল্লেখযোগ্য । 


ভারতীয় বিগ্যাঁভবনের মুখপত্র “ভারতীয় বিছ্যা'র 
সিনগরা অন্যতম সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক 


জয়ন্তক্ষ এইচ দবে এক প্রবন্ধে বলেছেন-__-“8:20%0 ৪ 059 1600. 
০0690197881 00989. 3098:011)20170095  11901119 8.8,81101)250, 
[80080101781 800 40500930158] 001615৮6907 16 8110 ৫5৮৪ 16 
1101)9835 01081105 £&া)] 20818965, 11008181 10800 10 13610 
(096, 2100 51207:0035 01001176896 10911908100 ০1 (0000, 3900001]1 
10909 16 811001)]9 800 21100291100 60 6109 10088899, 19,19119 8,000 
99081:166 3599 80717107080 00800 আ10০০৪ [0151010 
6০৪ 157089829 1১০081861০ _-এর চেয়ে অল্পলকথায় গুজরাতী গগ্য সাহিতোর 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়। অসম্ভব । 


আধুনিক গুজরাতী গণ্যের শষ্টা নর্মদাশক্কর ৩৬ সমালোচন! -পদ্ধতির 
প্রবর্তক নবলরাম অভ্যুদয়-যুগের লেখক । এদের সঙ্গে সঙ্গে হরগোবিন্দদীঁসের 
নামও উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন গুজরাতী কাব্যমালার সম্গ্রাহক-সম্পাদক 
হিশেবে ইনি অমর হয়ে থাকবেন। প্রাচীন পুথিসাহিত্যের মর্যাদা ইনিই 
প্রথম উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় যুগের লেখকের মধ্যে মনিলাসি 
দ্বিবেদী বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ও বেদান্তের গুজরাতী ভাষ্যকার। 
সমালোচক হিশেবে নবলরামের পরেই নাম উল্লেখযোগ্য রমণভাই নীলকণ্-র। 
এর “কবিতা আনে সাহিত্য” সমালোচন। সাহিত্যের আদশস্থানীয় গ্রস্থ। 
ডি বি কেশবলাঁল ঞব 'পছ্যরচনানী এঁতিহাসিক আলোচনায়” প্রাচীন গুজরাতী 
ছন্দালঙ্কার নিয়ে মনোজ্ঞ ও পাত্ত্যপূর্ণ আলোচন। করেন। এ-যুগের 
লেখকদের অগ্রজস্থানীয় ডাঃ আনন্শঙ্কর খুব আচার্য আনন্শঙ্কর। 
তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা “বসস্ত'র সম্পাদক হিশেবে দাহিত্য 
সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রীমাণ্য বলে গৃহীত হত। এঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও 
ছিল অসামান্ত। 


হি গুজরাতী 

ব্যক্তিমানষ হিশেবে গান্ধীজী একদা যে-কারণে আপামর ভারতবাসীর 
আত্মীয়ত। অর্জন করেছিলেন সাচিত্যিক হিশেবেও তাঁর অনন্যতা সেই একই 
কারণে__বাহুল্যবঞ্জিত সহজ সরল ভাবা,অনাঁড়ম্ধর রচনাঁশৈলী-_বাইবেলের মত_ 
অহেতুক উচ্ছাস বা ভাবাবেগের গ্রশ্রয তাঁর লেখায় নেই। ব্যক্তি মানুষেরই 
প্রতিফলন ঘটেছে সাঠিত্যিক গান্ধীপীর মধ্যে। 'ুজরাতী গগ্যকে নতুন 
কবে স্ট্টি করেছেন গান্ধীজী। ডি নি রুষ্ণলাল জাভেরী, বলবস্তরাষ 
ঠাকোন্ বিজযরাষ কল্যাণরা, বিশ্বনাথ নাট, নবলবাম ত্রিবেদী 
ও “লুন্দরম” শক্তিমান সমালোচক। এরতিগসিক গবেধণাষ ভগবানলাঁল 
ইন্্রজী গত শতাব্দীতে সর্মভাবতীস খ্য।তি অর্জন কবেছিলেন। ুর্গীশঙ্গর শাস্ত্রী 
মূনী ভিনািজবা্জী, কে এম সুন্গা, সাণকালিষ প্রমুখ লেখকরা আধুনিক 
কনে এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন কবেছেন। জাবনী-স।ছিতো কান্তিলাল পাণ্যা, 
বিস্।ণক তাহতা, মুন্ধাজী ও বিশ্বন।থ ভাট এব' চিন্তানাল প্রাবন্ধিক হিশেবে 
মহাদেব দেশাই ও ইন্দুলাল বাদ্ছিকের নাম উল্লেখবেগা। কাকা কালেলকুব 
ও কিশোরীলাল মশকওযাঁলা এবুগেব ছুই পক্তিম।ন গগ্ভলেখক। মারাঠী 
হলেও, এখ+ মারাগী সাহিতাক হিশেদে খ্যাতিমান হলেও-_গুজরাতী 
সাঠ্ত্যেই কাঁকা কালেলকরের দান বেশি । এব অনেক বই প্রথমে 
গুজরাতীতে রচিত ও পরে মাবাঠীতে অনুদিত হয। “জীবন্নো আনন্দ, 
'মবণবাত্রা” ও “দেবান কাব্য এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । পুনরুজীবন ও 
গান্ধীযুগের সেতু হিশেবে একে অভিচিত করা চলে। ম* ৭য়ালা শুধু গান্ধী 
দর্শনের প্রবক্তা হিশেবে নয, “সমুডী ক্রান্তি' (আমূল বিপ্লব ), “জীবনশোধন' 
ও “গীতামন্থন'-এ'র মধ্যে এর দৃষ্টিভঙ্গির বে স্বকীযতা ফুটে উঠেছে সেজন্তেও ইনি 
দীঘকাল চিন্তাশীল পাঠকদের শ্রদ্ধেয হযে থাকবেন । 


মারাঠী 





ভাষার ভিত্তিতে মারাঠারা৷ কবে জাতি হিশেবে গড়ে ওঠে-_-কোন এতিহাঁসিকই 
সে-সম্পর্কে আজো একমত নন। প্রাক-বুদ্ধ যুগেও কথ্য ভাষা ঠিশেবে 
মাঝাঠীর অস্তিত্ব ছিল, খুস্ট-জম্মের ছু'শ বছর আগেই মারাঠী ব্যাকরণ লিখিত 
হয়, এবং সেই স্থ্ূর অতীতে একদা সরকারি ভাষার মর্ধাদাীও মারাঠী লাভ 
করেছিল-_কিন্ত একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর আগেকার কোন লিখিত সাহিত্যের 
নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না । 

দ্বাদশ শতাব্দীতে চক্রধর স্বীমী “মহান্রভব” সম্প্রদীষের প্রতিষ্ঠা করেন। 
“মহান্ছভব”কবি ও গগ্লেখকদের হাতেই মারাঠী সাহিত্যের জন্ম । মধ্যযুগের 
সাহিত্যে এই “মহান্গভব লেখকদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবময । শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে 
এদের সম্পর্কে বলেছেন বে,» এরা_-4:91):9890660 ৪7650100109 
01010798890 120985688 ০ 6108 1)97100."** 1761099 6179 আ9:9 ০9590690 
800 80107898905 6092 11667960159 90৮ 11009:8:0200 8100 93 
0690, %00. 01100186990. 20. ৪ 0009, 1116 12000910 10109116018 01 081৪ 
৪০০৮ 116638019 10৮ ৪, 10106 81008 1:910890 60 020009 ৪00. [0101181) 18 10 
800 1000910 00200 6111 1907 0. 

“মহান্ুভব'র! বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন । নিজেদের সম্প্রদাষের 
মধ্যে এরা মৃতিপূজা ও অস্পৃশ্ঠতা প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন, সামাজিক 
সমানাধিকারের আদর্শ প্রচার করেন, এবং শোবণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা 
তুলে দীড়াবার জন্যে জনসাধারণকে উদ্দাপ্ত করে ভোলেন। মধ্যযুগের সাঠিতা 
“সন্ত সাভিত্য” নামে পরিচিত । অবশ্য “সন্ত সাহিত্যের? স্থচনাকাল দশম 
শতাব্দী, এবং মহারাষ্ট্রের গণমনে তার প্রভাব আজও অব্যাহত । সে-সাহিতোর 
প্রধান সুর বিদ্রোহের সুর, অসাধারণ তার সাহিত্যমূল্যও | “লীলা চরিত্রঃ-এ 
গ্গ্যের এবং “কুক্সিনী স্বযস্বরঁ ও “শিশুপালবধ-এ পচ্যের যে নিদর্শন রয়েছে 
সত্যিই তা অনুপম । ত্রয়োদশ শতাব্াাতে জ্ঞানদেব রচিত ভগবত গীতার 
ভাস্ত 'জ্ঞানেশ্বরী” আজে! মারাঠী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিশেবে স্বীরূত | 


২০৫ মারাঠী 


জ্ঞানদেব, নামদেব, মুক্তেশ্বর, রামদাস, তুকারাম, একনাথ, বামন পণ্ডিত, 
শ্রীধর, রামজোশী, মোরোপত্ত প্রমুখ সন্ত কবিদের আবিভীব দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে। এদের কেউ কেউ গছ্ভলেখক হলেও পরিচিত সকলেই কবি হিশেবে। 
আবার রামজোশী, হোনাজী, গ্রভাকর গ্রমুখেরা ছিলেন «শাহিরী কবি”__ 
অনেকটা চারণ জাতীয় কবি। পেশোয়া রাজত্বকালে এই কবি-সম্প্রদায়ের 
অস্থ্যুদয় ঘটে, আধুনিক কালেও এর কিছুট। অবশেষ রয়ে গেছে। 

পেশোয়া রাজত্বের অবসান ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর শৃচনায়, মহাঁরাষ্্রে 
কাঁষেম হল বৃটিশ শাসন। মারাঠী সাহিত্য ইংরেজির সংস্পর্শে এল। উরু 
হল সাহিত্যের রূপান্তর | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ঁ মারাঠী সাহিতোর এক গৌরবময় অধ্যায়। 
মহারাষ্ট্রের বঙ্ষিমচন্দ্র হরিনারাষঘণ আপুর উপন্যাস গুলি এই সময লিখিত। 
এই সময়কাএ বিখ্যাত নাট্যকার দেবল, এ্রতিহাসিক ভি কে রাজওয়াড়ে 
প্রাবন্ধিক বিষণ শাস্বী চিপলুনকর, সা“বাদিক-সাহিত্যিক বাল গঙ্গাধর তিলক-্ন 
সাঠিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা এক-একজন দিকপাল। 

১৮৭৪ সালে “নিবন্ধমালা" মাসিক প্রকার প্রকাশ আরেক বুগান্তকার 
ঘটনা । পত্রিকাটির সম্পাদক ও প্রায়-একমাত্র-লেখক ছিলেন বিষণ শাস্ত্রী 
চিপলুনকর। অন্ধ পাশ্চান্যপ্রিঘতার প্রতিবাদ জানিষে উদার জাতীয়তাবাদ 
গচারের আদর্শে ইনি ব্রতী হলেন। তিলক ও আগড়কব এসে তার সঙ্গে 
হাত মেলালেন। জাতীয় চারিত্র্য বজায় রেখে ইংরেজি শি. -বিস্তারের জন্টে 
এরা নতুন একটি ইংরেজি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। আগড়কর বার 
করলেন মারাঠী সাপ্তাহিক “কেশরী”, তিলক ইংরেজি “মারহা্রা” ৷ মহারাষ্ট্রের 
নব জাগরণে অসামান্য এই ত্রয়ীর ভূমিকা । 

১৮৮২ সালে চিপবুনকরের মৃত্যু হয। তার মৃত্যুর বছর কয়েক পরেই 
দেখা দিল সংকট । সমাঁজ-স্*স্কার এবং রাজনীতির মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রশ্নে 
আঁগড়কর ও তিলকের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটল । তিন" “কেশরী'র সম্পাদক 
হলেন, আগড়কর বার করলেন নতুন পত্রিকা-_ন্ুধারক' (সংস্কারক )। 
আগড়করের বক্তব্য : নিজেদের গলদ-গাঁফিলাতর জন্তেই ভারত পরাধীন হয়েছে। 
অতএব রাজনৈতিক আন্দোলনের আগে প্রয়োজন নিজেদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি 

শোধন করে নেওয়া, স্বাধীনতা অর্জনের উপযুক্ত হয়ে ওঠা । তিলক. 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২০৬ 


রললেন £ না_আগে চাই স্বাধীনতা । সমাজ-সংস্কারের সমন্তা করা 
যাবে পরে। 

এমনিতে তিলকের বক্তব্য অধিকতর যুক্তিসহ মনে হলেও কার্যত কিন্ত এর 
পরিণাম দেখা গেল উপ্টে। রকম। আগড়কর তাঁর সংস্কার-আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে আধুনিক ধ্যানধারন! ও যুক্তিবাদকেই প্রাধান্য দিলেন, আর তিলক 
ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয়। 

আর, মারাঠী লেখকরাও ভাগ হয়ে গেলেন ছুটি শিবিরে__তিলক-শিত্ত 
ও আ[গড়কর-অনুগামী । একদল সংস্কারবাদী, আরেকদল রক্ষণণীল। 
আধুনিক মারাঠী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার আগে এই ভূমিকাটা মনে 
রাখ দরকার। 


| 5.০ মাধুনিক মার।ঠী কাব্যসাহিতোর জনক কেশবস্ত 
বিবার (১৮৬৬-১৯০৫ )-_কষ্জজী কেশব দামলে। যদিও 


কবিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে কেশবস্থত তাঁর “কব্তি। আঁণি কবি”-তে বলেছেন £ 


অশী অপাবী কবিতা, ফিরুন 
তশী নসাবী কর্ববতা, মৃহথুন 
সাংগাবয়া কোণ তুম্হী কবীল। 
অহাত মোঠে? পুসতো তুন্হারা 


বারা বলে, কবিতা এরকম হবে বা ও-বকম হওয়। উচিত নঘ_-তাদের 
'জজ্ঞেন করি £ একথ। ধলার তোমরা কে? 


যুবা জনা তে। যুবতাস মোহে 

তন কবী হ! কবিতেস পাহে, 
তিল! জদ! তে। করিতে। বিনন্তী 
তস! হিলা হা করিতে। সবৃত্বী | 
লাডীগুডী সালব লাডকীণী 

অশ! তর্ছেনে, জরি হে যুব্যশী 
কোণী নসে সাঙ্গত, খোর গৌরবে 
ক। তে তুম্হী সাংগতস! কবীসবে 1 


২১৭ মারাহী 

-*যুবক যেমন যুবতীকে দেখে মোহিত হয়, কবিও তেমনি কবিতাকে নিয়ে 
মুগ্ধ । যুবক যেমন যুবতীকে মিনতি করে বশে আনে, কবিও তেমনি অতি 
সঘতনে কবিতাকে ছন্দে বাঁধে । প্রিয়তমার সাথে এইসব কথা বলে প্রেমালাপ 
করোএ কি কেউ যুবককে শিখিয়ে দেয়? তবে কেন তুমি কবিকে 
উপদেশ দিতে আস? 
কিন্তু কেশবস্থতের কবি-পরিচয় শুধু এই কবিতাটি দিয়ে বিচার করলে 
ভুল হবে। শিশু বেমন অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীকে দেখে নবধুগের কবি 
কেশবস্থতও তেমনি মুগ্ধবিন্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিষেছেন পৃথিবীর দিকে । পৃথিবীকে 
ভাঁলো বেসেছেন। ভালে! বেসেছেন পৃথিবীর সবকিছুকে । নরনারীর মানবিক 
প্রেমকে কেখবস্গত প্রথম এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে ভোলেন। 
চারপ!শেব চলম।ন জীবনের দিকে তিনি যুক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন-_ তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
অকিঞ্চিংকর কোন-কিছুই তাঁর কবিদৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ছোটখাট নগণ্য 
বিষয় নিষেও নির্মাণ করেছেন আশ্্যস্ন্দর সার্থক কবিতা । 

আঙ্গিকের দিকে তত দৃষ্টি না দিলেও-_দৃচ্ভিঙ্ির নবীনতাঁয় ও কাব্যবিষয়ের 
বিস্বৃতিতে কেশবস্থত নতুন ঘুগের সুচনা করলেন। কবিতা সম্পর্কে তার 
উপরোক্ত উধৃতির মধ্যে বিশেষ-এক-শ্রেণীর সাহিত্য।দশ কুটে উঠলেও সমসাময়িক 
সমাজ সম্পর্কে অন্ধদৃষ্টি কেশবন্ৃত ছিলেন নাঁ। তাঁর উপবাশী মহ্ুরের 
স্বগতোক্তি_“মহ্ুরাবর উপাসমারীচী পাশ” গরর্ক কাব টি স্মরণীয় এই 
প্রসঙ্গে ; 

এক উপবাসী মজুর বলছে_চাঁরদিকে এত আনন্দ, কিন্ত হে ভগবান, 
আমার এত দুঃখ কেন? আজ সারা দিনে একটি কড়িও আমার রোজগার 
য়নি। আমি তে কাজ করেই খেতে চাই_তবু কেউ আমায় কাজ দেয়নি ! 
অথচ-_ 


হী মন্দিরে হো খুলতাত চাংগণী ; 
মাঝ্য। বডীলীচ ন কায় বাদ্ধেলী? 
মী মাত্র হো আজ মরে এ-কমুলে ; 
ধ্ীমস্ত হে নাচতি মদ্দিরী ভলে ! 
হেব! তয়াঞ্চ! মঙ্গল মুলী নসে 
জাড়ী মলা ভাকর তী পুরে অনে ; 
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কষ্টাত দেব! ! মরণ্যাস তৎপর, 
ক! মারিনী হায়! ভুঁকেমুলে তর? 
সর্বান দেবা! বঘতোসি দারথা, 
হোতোস ক। রে গারবাস পারখ| ? 
কাহীস ন্ুগ্রাস সদশ্ন তু দিলে, 

সাধী অম্হা ভাকরহী নক! মিলে? 

-ওই যেসব স্বন্দর সুন্দর মন্দিরর_-আমাদের পিতৃপুরুষরাই কি ওগুলি 
তৈরী করেনি? আজ আমিন। খেয়ে মরছি, আর ধনীর! ওই মন্দিরে 
নাচগান্ন করছে! ওদের হিংসে আমি করি না_-এক টুকরে! রুটিতেই আমি 
সন্তষ্ট। আমি তো কষ্ট করে খেটে মরতে চাই, কিন্তু হে ভগবান, আমায 
তুমি ন! খাইয়ে মারছ কেন? লোকে বলে, তুমি নাঁকি সবাইকে সমানভাবে 
দেখ-_তাহলে গরিবের দিকে তাকাও না কেন? কারো জন্তে তুমি 
পরমান্ের ব্যবস্থা করো, আর মোটা একটা রুটির টুকরোও আমি পাব 
নাকেন? 

মনে রাখ! ভালো- কবিতাটি ১৮০৯ সালে রচিত। কতখানি মানবতা- 
বোধ ও সমাজনৃষ্টি থাকলে তৎকালীন কোন কবির পক্ষেন্জাধারণ এক মছুরের-_ 
মজুর শ্রেণীর জীবনের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসাকে এভাবে তুলে ধর! সম্ভব, ভাবলে 
অবাক লাগে। আগড়করের আদর্শকে কেশবস্থত তার ক।ব্যের মাধ্যমে 
রূপায়িত করে তোলেন। আধুনিক কালের প্রথম সাথক গীতি্বিত। রচধিতা 
হিশেবেও ইনি ম্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 

রেভারেণ্ড তিলক (নারায়ণ বামন তিলক), গোবিন্দাগ্রজ ( রাম গণেশ 
গড়করি ), বিনায়ক জনার্দন করন্দিকর, বাঁল কবি (ত্র্যস্ক বাপুজা ঠোমরে ), 
“বী” ভাস্কর রামচন্দ্র তান্বে, মাধব জুলিয়ন (এম টি পটবর্পন )১ যশোবস্ত, ভিডি 
সাভারকর, গিরিশ, টেকাঁড়ে, অনিল, ধি এস পরত, কুস্ুমাগ্রজ__ আধুনিক 
যুগের অন্যান্ স্থপরিচিত কবি। এদের অধিকাংশই কেশবস্থতের সমসাময়িক, 
কয়েকজন ঠার অনুজস্থ।নায়। কিন্ক কেশবহতের যুগের গণ্ডি অতিক্রম 
কেউই পুরোপুরি করতে পারেননি । 

রেভারেগ্ড তিলক প্ররুতিপ্রেমিক দার্শনিকভাবাপন্ন কবি। এপদী 
কাব্যরীতির অনুসরণে আধুনিক যুগে ধারা কবিতা! লিখেছেন_তাদের সকলের 


২০৯ 


মারাঠী 
আগে* চন্দ্রশেখরের আলন। বিনায়ক এ্রতিহাসিক গাথা ও সঙ্গীতে 
খ্যাতিমান। মাধব জুলিয়ন পণ্ডিত সমালোচক, কিন্তু কবি হিশেবেও 
যথেষ্ট শক্তিশালী । তার বর্ণনামূলক দীর্ঘ কণিতা “ধারক আধুনিক মারাঠী 
সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি । 

সাভারকর, যশেবস্ত ও কুস্তমাগ্রজ বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কবি। 
উত্তেজনামূলক স্বদেশী কবিতা লিখে এরা একসময সারা দেশে প্রভৃত 
চাঞ্চল্য স্থষ্ট করেছিলেন। পরবর্তী যুগে সাঁভারকর প্রতিক্রিযাগীল রাজনীতির 
পুরোধা হয়ে উঠলেও প্রথম জীবনে ছিলেন বিপ্লবী নেতা-_সে-পরিচষ 
সকলেরই জান! । কিন্তু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কবি হিশেবেও মারাঠী সাহিত্যে 
এর একটি বিশিষ্ট স্তন রয়েছে । বশোবন্তর “অজিষ্কায ভারতখণ্ড” (অজেষ 
ভারত ' শীতিকবিহ।টি একদ। প্রভুর জনসমাদর ল।ভ কবেছিল ; 

অ'জঙ্কা ভারতথও 
আমুচ! অজিঙ্কয ভার তখও 
লওষু লপ্ক্কাল্যাপরী জরাসে পরচক্রাত প্রচণ্ড 
মিলেল সন্ধী তেৰঠ। তেবহ। পুন্হ! উভাঁক' বণ 
আমুচা মজিঙ্ক্য ভ্রতথণ্ড****** 

_-ভারতবর্ধ অজেয়, অজেয় আমাদেব ভারতবর্ষ । বৈদেশিক আক্রমণের 
প্রবল বন্ধার মুখে জলজ তৃণের মত আনরা মাথা নিচু ₹+, কিন্তু স্থুযোগ 
পাওয়ার সাথে সাঁথে ফের দাড়াব মাথ। উচু কবে। আবার ৬রব বিদ্রোহ। 
অজ্কেষ আমাদের ভ।রতবষ । 

আরেকটি গানে যশোবন্ত বলেছেন : 
হারপলে জে তে মাঝেক্ষণ 
দেইল ক! কাশ মজসী পরতুন ? 
পুনজ'নন জরি স্বেচ্ছেবরতী 
তরী প্রভৃবরা এক বিন্ন্তী 
মকল সর্থিসহ ঘাল ভারতী 
মানব-জন্স। ঃ দে জাগৃতপণ 

_-জীবনে যে-যুহ্র্তগুলি আমি হারিয়েছি, কেউ কি তা আমায় ফিরিয়ে 
দেবে? যদি স্বেচ্ছায় পুনর্জন্ম হয়, তবে হে প্রভু, আমার মিনতি--এই ভারতের 


৯৪ 
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মাটিতেই আমায় আবার পাঠিও। আর, সব রকম স্থুযৌগ-স্ৃবিধা সেদিন 
দিও, আমার সে-জীবন যেন আজকের মত ব্যর্থ না হয়। 

বর্তমানে সাভারকরের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সংশ্রব নেই, এবং 
কুস্থমাগ্রজ কবিতার বদলে কথাসাহিত্যে মনোনিবেশ করেছেন। 

মারাঠীতে যিনি গগযকবিতার প্রবর্তক নাম তীর “অনিল” (এআর 
দেশশাণ্ডে)। এর আুদীর্থ কবিতা “প্রেম আঁণি জীবন” (প্রেম ও জীবন 
মারাঠী ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক গগ্কবিত। | প্রথম জীবনে অনিল মনোরম 
প্রেমের কবিতায় যশস্বী হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরে এ'র কাব্যাদর্শের পরিবত'ন 
ঘটে। নিজের একটি কাব্য-সংকলনের ভূমিকাষ তখন কবি বলেন_-“আমাদের 
চোখে পৃথিবীর সমন্ত দুর্ভাগা মাচষের অশ্রু ঝরছে ।, তবু, প্রকৃত অর্থে, 
অতিআধুনিক কবি অনিল নন । 

দ্বিতীয মহাযুদ্ধ আধুনিক কবিদের মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দেখ, কিন্ত 
তাঁর যথাযথ রূপায়ণে কেউই তেমন সফল হননি । উগ্র অতিআধুনিকপন্থীব! 
ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে উপেক্ষা করে সমসাময়িক পাশ্চাত্য কবিদের অন্ধ 
অনুকরণে মগ্ন । শ্বভাঁবতই তাঁদের বিরুদ্ধে আজ তাই ছুর্দোধ্যতাঁব 
অভিযোগ উঠেছে । 

নতুন কবিদের মধ্যে দুজনের নাম সবিশেষ উল্লেখবে।গ্য-_বি এস মার্ধেকর ও 
পি এস রেগে। মার্ধেকর অবক্ষষবাদী। সেই সঙ্গে আঙ্গিকের প্রতিও 
দৃষ্টি দিযে থাকেন বড়-বেশি । রেগে দেভবাদী। নতুন নতুন উপমা ও 
চিত্রকল্লের প্রযোগে ও চমকপ্রদ আঙ্গিকের উদ্ভাবনে আধুনিক কাবাসাঠিত্যের 
মোড় এঁর ঘুরিয়ে দিযেছেন সত্যি_নিজন্ব কোন ভাবপরিমগ্ডুল গড়ে 
তুলতে সক্ষম হননি । 

তবু, এদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই করা হোক, একথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই যে, গত শতকীয় রোমাটিসিজমের পথকে পরিচার করে চিরাচরিত 
কাব্যরীতিকে সন্তর্পণে পাশ কাটিযষে এরাই প্রথম যাত্রা! করেছেন নতুন পথে। 
আংশিক ভাবে হলেও আধুনিক জটিল মানসিকতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ এদের 
কবিতায় । কাব্যের আলঙ্কারিক দ্দিক দিয়েও এঁরা নতুনের শর্ট । 

শরৎচন্দ্র মুক্তিবোধ ও বিন্দা করন্দিকর আধুনিক হয়েও জনপ্রিয় । 
মুক্তিবোধের কবিতা উদ্দীপনাময়ী, করন্দিকর ব্যক্কিকেন্ত্রিক, লীরিকধর্মী। 


ন২১ 
ট মারাঠী 


সম্প্রতিরুকালের অন্ঠান্ত প্রতিষ্ুতিসম্পন্ন কবি হিশেবে ওয়াই ডি ভাবে, 
মনমোহন, মঙ্গেশ পাড়গাঁওকর, বসন্ত বাঁপৎ, ওমর শেখ প্রমুখের নাম উল্লেখ্য । 


ক্রথাসাহিত্য মারাঠীতে উপন্যাসকে বল! হয়ে থাকে “কাদস্থরী”। 
ী বল৷ বাহুল্য, বাঁণভট্রের কাদন্বরীকে উপন্তাসের আদর্শ 
মনে করার দরুনই এই নামকরণ একদ। হয়েছিল। 

মারাঠী সাহিত্যে উপন্যাসের শ্রষ্ট। হরিনারায়ণ আপ্তে । এবং, সেক্ষেত্রে 
মাজো তিনি অপ্রতিদন্দী। তার সামাজিক উপন্যাস “মী” (আমি) বা 
এতিহাসিক উপন্যাস “গড় আল! পণ সিংহ গেলা” (“সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে 
পড়ে আছে শুধু গড়? )-র জনপ্রিয়তা এখনে! অসাধারণ । আপ্তে-পরবর্তী জনপ্রিয় 
উপস্।?ি+ 5৭ এস ফাঁড়ক ও ভি এস খাণ্ডেকর। 

শুধু বাংল! থেকে অনুবাদ নয়, বাংলার পটভূমিতে গল্প-উপন্ত[স-নাটকও . 
মারাঠীতে কম রচিত হয়নি। প্রসন্গক্রমে এস আর বিওয়ালকরের “স্থনীতা”র 
নম করা বায়। প্রাক-বিভ।গ বাংলার হিন্দ শস্লমান সমস্যাকে কেন্দ্র কর 
এইটি রচিত । রাঁজঈনতিক উপন্যাসে সানে গুরুজী, আঞ্চলিক উপন্তাসে 
এস এন পেঁড়সে, সদানন্দ রেগে, বামন চরঘরে, রঞ্জিত দেশাই ও শান্তারাম 
এব* মননশীল উপন্য।সে মার্ধেকর ও বসন্ত ক!নেকর কৃতিত্বের পরি১য় দিয়েছেন । 
পেঁড়সের 'গরম্বীচা বাপু”, “এলগার” ও “াঁাপাধ'-এ হাডির ও 'ব স্পঈ হলেও 
উপন্তাস ঠিশেবে মোটামুটি সার্থক । পনের কুড়ি বছর আগে শামতী বিভাঁবরী 
শিরুরকর নারী আন্দোলনের পটভূমিকায় কয়েকটি গল্প লিখে বিরল খ্যাতির 
অধিকাঁরিণী হয়েছিলেন । দীর্ঘকীলের বিরতির পর “বলা” নিষে পুনরায় 
আত্মপ্রকাশ করেছেন। অপরাধপ্রবণ উপজাতি এল।কার পটভূমিকায় উপন্যাসটি 
রচিত। লেখিক। মাঁনবধর্মী ও বাস্তবনিষ্ঠ। কিন্ত ধলী'র মধ্যে বে সম্ভাবন। দেখ! 
গিয়েছিল-_দ্বিতীয় উপস্তাঁস “জাঈ?-তে তা অনুপস্থিত । কম্মশগ্রজ কবি হিশেবে 
নতখ।নি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, উপন্যাসে তাঁর এক-পঞ্চমা“শও দিতে 
পরেননি। 

বর্তমানে আঞ্চলিক উপন্ান রচনার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 
নাগরিক উপন্তাস রচনার ব্যর্থতা থেকেই, মনে হয়, এর উতৎপত্তি। অপরিচিত 
বিষয়বন্ত্, অপরিচিত পরিবেশ ও অপরিচিত চরিত্র আমদীনি করে নতুনত্থ 
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হৃষ্টির প্রয়াস। শুধুই প্রয়াস, তার বেশি নয়-_মারাঠী কথাসাহিতো নাটক ও 
ছোটগল্পের তুলনার উপন্তাস এখনো! অনেক পিদ্ধিয়ে। সত্যিকারের আধুনিক 
উপন্তামের সংখ্যা মুষ্টিমেয় । খ্যাতনামা সমালোচক এম ভি রাজাধ্যক্ষ 
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" “গোষ্ট'র অর্থাৎ মারাঠী ছোটগল্পর জন্ম নিতান্তই আধুনিককালে, 
কিন্তু এরি মধ্যে এই বিভাগটি উপন্যাসের তুলনায় অনেকগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণগুলি উপন্যাসের চেয়ে ছোঁটগর্েই পরিস্ফুট। 
আঙ্গিকের দিক দিয়েও ছোটগল্পে দক্ষতার পরিচয় স্পষ্টতর। ফাঁড়কে, 
বোকিল, গঙ্গধির গাঁড়গিল, পি বি ভাবে, অরবিন্দ গোখলে, বেঙ্কটেশ 
মাড়গুলকর, শ্রীমতী কুম্্রমাবতী দেশপাণ্ডে, কুসুমা গ্রজ, অনন্ত কানেকর, 
আঁর বি জোণী, এস জে জোশী, এস এম মাটে, সি ওয়াই মারাঠে, 
রঙ্গনেকর, আন্নাভাই সাঠে প্রমুখের নাঁম এক্ষেত্রে উল্লেখধোগ্য । এদের 
মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গাড়গিল, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সাঠে। 

মারাঁঠী নাট্যসাহিত্যের এ্রতিহা অত্যন্ত গৌরবময় । দিনেমার দুর্বার 
অভিযানও বঙ্গমঞ্চকে প্রাণে মারতে পারেনি । বছর দশেক আগে 
মারাঠী রঙ্গমঞ্চের শতবাধিকী উপলক্ষ্যে সারা মহারাস্ত্র যেভাবে উৎসবমুখর 
হয়ে উঠেছ্ছিল, তাতেই বোঁঝা যায় জনজীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্জের যোগাযোগ 
আজে! কতখাঁঘি অন্তরঙ্গ । প্রত্যেকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে 
অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে রঙ্গমঞ্চ । লোকনাট্য-সংস্কতির মহান 
অবদানগুলি আত্মস্থ করতে পেরেছে বলেই আধুনিক মারাঠী নাট্য- 
সাহিত্যের এই অসাধারণ সমৃদ্ধি । 


২১৩ মারাঠী 


আধুনিক নাটকের জনক দেবল | সমাঁজ-সংস্কারই এ'র নাটকের বিঘোধিত 
উদ্দেস্তট, কিন্তু সাহিত্যমূল্যও সেগুলির যথেষ্ট । তাই দেবলের নাটক 
এখনে। সগৌরবে অতিনীত ও সমাদরে পঠিত হয়ে থাঁকে। বুদ্ধস্ তরুণী ভার্ধার 
প্রতিবাদে লিখিত এ'র *শারদা”র জনপ্রিয়তা আজে! অব্যাহত । দেবলের 
পরবর্তী রূতি নাট্যকার এন সি কেলকর 'ও কে পি খাদ্দিলকর। গোবিন্দাগ্রজ 
কবি ঠিশেবে খ্যাতিমান হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় 
দিয়েছিলেন । 

এরতিগসিক বা পৌরাণিক কাঠামো বজায় রেখেও যে যুগোপযোগী 
নাটক রচন! সম্ভব_-সেট! প্রথম প্রমাণ করে খাদ্িলকর। প্রসঙ্গক্রমে এ'র 
“কীচক বধ-এর উল্লেখ কূর। যায়। কাহিনী পৌরাণিক। কিন্তু বইটি 
প্রকঃশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেরও বুঝতে বাঁকি থাকেনি যে এই 
কীচক আর কেউ নয়-_-তদানীন্তন কুখ্যাত গবর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জন । চরম 
দুঃসাঁহসের সঙ্গে কার্জনের দুর্নীতি ও ভগ্ামিকে এই নাটকে তুলে ধরা 
হয়েছে নগ্রভাবে। উপসংহারে দেখ! যায়_'ভীম বাল গঙ্গাধর তিলক কার্জন 
কীচককে বধ করেছেন ! মারাঠী সাঙিত্যে যখন স-স্কারবাদী ভাবধারার 
প্রাবল্য, তখন এই নাটকটি রচিত। সরকার অবিশ্তি সঙ্গে সঙ্গে “কীচক বধ, 
বাজেয়াপ্ত করেন । “কীচক বধ*-এর মত এমন অসংখ্য নাটকের নাম করা 
চলে বেগুলিতে উতিগাসিক বা পৌরাণিক ব।হিনীর মাধ্যমে ৪ তিশীল ভাবধার। 
পরিবেশন কর৷ হয়েছে। বুটিশ আমলে যে বিয়াল্লিশটি “টক বেআইনী 
ঘোষিত হয়েছিল স।ধারণ ভাবে দেখতে গেলে তার আয় সবগুলিই হয় 
ধ্রতিগসিক নয় পৌরাণিক | 

বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ট নাট্যকার বি ভি ওয়ারেরকর- মাঁমা ওয়ারেরকর 
নামে ঘধিনি সর্যঙ্গনপরিচিত। সত্তর বছর পেরিয়ে «“গছেন» এখনো 
ক্লান্তলেখনী | গ্রন্থণংখ্যা প্রায় দেড়শ । হ্ষ্টিধ্মী ন্ট্যকার ও প্রায় 
কুড়িটি উপন্যাসের রচয়িতা হওয়া সত্বেও শরৎচন্ত্রের উপন্টাসগুলি মারাঠীতে 
অনুবাদ করেছেন ইনিই। এবং বাঙালি, শরতচন্দ্রকেই শুধু মারাঠী পাঠক 
সাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেননি, বাংলার পটভূমিকায় একাধিক্ষ 
নাটকও রচনা করেছেন। বাঙালি সমাজের বলি কুমারী ন্নেহলতার 
াত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত হয়ে পণপ্রথার বিরুদ্ধে মারাঠী ভাষায় প্রথম নাটক 
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রচনা! করেন মাঁম! ওয়ারেরকর--“হাঁচ মুলাচা বাঁপ।* কিছুকাল আগেও গুর 
যে-নাটকটি রঙ্গমঞ্চে, আলোড়ন এনেছে-_পপুর্ব, বাঙ্গাল্‌-_তাঁও ছেচল্লিশের 
দাঙ্গাবিধ্বস্ত এক বাঁগালি পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখা । সংস্কারবাদী লেখক 
মাম ওয়ারেরকর, অনেক ক্ষেত্রে তার নির্দেশিত সমাধান গ্রহণযোগ্যও 
“য--যেমন শ্রমিক-মালিক সমন্যা-- নিয়ে রচিত “সোন্তাচা কালাস+_ 
তবু বর্তমান নাট্যকারদের পুরোভাগে এর আসন। নাট্যকারের 
সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইনি সচেতন, প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । 

পি কে আব্রে, এম জি রঙ্গনেকর ও নান। জোগ-_অন্তান্য কৃতি নাট্যকার। 
আত্রে শ-ইবসেনের অনুসরণে নাটক রচনা করে চতুর্থ দশকে অসাধারণ 
খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন । কিন্ত পরবর্তীকালে ইনি শস্থা প্রহসনের 
দিকে ঝুঁকে পড়েন। তীক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রপ পরিণত হয় নিছক ভখাড়ামিতে। 
রঙ্গনেকর নিজে মঞ্চমালিক (“নাট্যনিকেতন? ) ও জনপ্রিষ নাট্যকার । নাঁন। 
জোগের নাটকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, কিন্ত যথেষ্ট প্রতিশ্রতিসম্পন্ন ইনি । প্রসঙ্গত্রমে 
সরকারি ছুর্নীতিকে উপজীব্য করে লেখা এর “সেঞ্জাচে দেব'-এর নাম 
উল্লেখযোগ্য । এরা ছাঁড়৷ শ্রীমতী মুক্তাবাঈ দীক্ষিত, কুস্থমাগ্রক্গ ও পি 
এল দেশপাণ্ডেও সাম্প্রতিককালে নাটক রচনায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 

মৌলিক নাটক রচনার সঙ্গে বিদেশি নাটকের অন্রবাদও চলেছে ৷ সেক্ষেত্র 
অনন্ত কানেকর, মাধব মনোহর, কুসুমা গ্রক্ত, পি এল দেশপাণ্ডে প্রমুখের নাম 
করা যায়। 


অন্যান্য মারাঠী সাহিত্যে তিলকের অসামান্ত অবদান তাঁর 'গীতা- 

রহস্য । শুধু মারাঠী কেন, সারা ভারতে তিলকই প্রথম 
গীতার যুগোপযোগী ভাস্ত করেন। গীতাকে আগে নিছক ধর্মগ্রন্থ হিশেবে 
মনে কর! হণ্ঘ, তিলকই প্রথম দেখালেন-_ভক্তিযোগ নয়, কর্মযোগই গীতার মূল 
প্রতিপাদ্য । সুবূর মান্দালয়ে কারাবাসকালে গ্রন্থটি তিনি প্রণয়ন করেন। 
“কেশরী'র সম্পাদক হিশেবে তিলক এমন বনু প্রবন্ধ লেখেন যেগুলি সাহিত্যের 
স্থায়ী সম্পদ বলে পরিগণিত। কিন্তু আপসোস এই, তিলকের 
সাহিত্যিক পরিচয় মহারাষ্ট্রের বাইরে প্রায় অজ্ঞাত। এস এম পরাঞ্জপে 


২১৫ মাঁরাগী 


তিলকের অনুগামী সাংবাদিক ও শক্তিমান সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক হিশেবে 
এঁর জনপ্রিয়তা এক সময় তিলককেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। আধুনিক 
মারাঠী ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-প্রণেত। ডি পি তাঁরখড়। এ্রতিহাঁসিক 
গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকুৎ তি কে রাজওয়াড়ে। পরবর্তীকালে ভাবে, সরদেশাই 
প্রমুখ বিখ্যাত এতিহাসিকরা তারই গ্রদশিত পথ অনুসরণ করেন। 
ডাঃ কেটকর সমালোচক ও ওপন্তাসিক হিশেবে পরিচিত হলেও 'জ্ঞানকোষ-ই 
তীকে স্মরণীয় করে রাখবে। মারাঠী সাহিত্যের প্রথম বিশ্বকৌধ হিশেবে 
বইটিকে অভিহিত কর! চলে। এন দি কেলকর, ডি কে কেলকর, আর 
এস জোগ, এম ডি আঁলটেকর, বি এস মার্ধেকর, ডবলু এল কুলকরনি 
ও ডি কে বেডেকর শক্তিমান সমালৌচক। প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস 
প্রণয়নে নন্দ গুরকর। এ আর পাঠক, ভাঁঃ হর্শে, জুন্থানকর ও প্রিয়লকর 
এবং জীবনীসাহিত্যে এন এল করন্দিকর, প্রিয়লকর, এস চিত্র শাস্ত্রী ও 
পিপি গোখলে কৃতিতের পরিচয় দিয়েছেন । শঙ্কররাও দেও শুধু খ্যাতনামা 
কংগ্রেস-নেতা নন, শক্তিমান গগ্যলেখকও | হু স্ু'-এর ভারততভ্রমণ বৃত্তের 
সার্থক অষ্ঠবাঁদের জন্তে ইনি স্মরণীয় হয়ে থাঁকবেন। কাঁকা কালেলকর, 
প্রধানত গুক্সরাতীতে লিখলেও মারাঠী সাহিত্যেও এর দান রয়েছে। বিশেষ 
করে হৃদয়গ্রাহী ভ্রমণ-কাঠিনী রচনায়। 





ভান্রতীয়-ইংব্রেজি ক্রাব্যসাহিত্যেন্্র ভুমিকা 


ইংরেজিতে * প্র দেখাটা, সন্দেহ নেই, কবিজনোচিত অতিশয়োক্তি। তবে 
এ-ও সত্যি--ইংরেজি চোখ দিয়েই এ-যুগে আমর! নিজেদের দেখেছি, চিনেছি ; 
ইংরেজ-বিতাড়নের মন্ত্র নিয়েছি ইংরেজিরই মারফৎ। ভারতের নবজাগৃতিতে 
ইংরেজির ভূমিকা তাই অনন্য । অতএব ই*রেজেরও নগণ্য না। যদ্দিচ, এই 
নবজাগৃতি ভারতে ইংরেজ-শাসনের পুরস্কার নয়, 'বাই-প্রোডাক্ট? । 

ইংরেজির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বা পরোক্ষ প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের 
জম ও বিকাশ। ইংবেজির প্রেরণীয় উদ্ধদ্ধ হয়েই দিকপাঁল লেখকর! সাহিত্যে 
নবযুগের ভিত্তি নিমাণ করেছেন, এবং, বলতে-কি, “ভারতবর্ষের সেই ট্রাডিশন 
সমানে চলেছে? । 

আবার, ইংরেজিকে সাহিত্য-মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করেছেন এমন লেখকের 
সংখ্যাও সে-যুগে ও এ-যুগেকম নয় । হয়ত ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে তীদের 
অধিকাংশেরই তুলন! চলে না, কিন্তু এমন কজন ইংরেজ লেখকই বা৷ পাওযা 
যাবে যারা কোন ভারত।য ভাষায় ম্মরণীয় সাহিত্য রচনা করেছেন? বাংলা 
ভাষার উন্নতি বিধানে মিশনারিদের দান প্রাতঃম্মরণীয়। তারাই নাকি 
আমাদের নতুন করে বাংলা শিখিয়েছেন ! কিন্তু, “ঈশ্বর জগৎকে এমত প্রেম 
করিলেন যে তীহার একজাত পুত্রকে দান করিলেন? বা পাপের বেতন মৃত্যুর 
হাত থেকে মিশনারি বাংল! আজো এগোতে পারেনি । মাইকেলের প্রতি 
বেখুন সাঙ্েবের এবং সরোজিনী নাইডুর উদ্দেশে এর স্যর এডমপ্ু 
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২১৭ ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিক! 


1১০96 ০1 &1)9 70400%0) 110) % 0190 10090111710 -17909 $05118/01: 01 6109 
10181181) 18881০১. ) যথাধথ মর্ধাদ] দিয়েও আজ একথ। মুখ ফুটে বলা বাঁয়--. 
রধীন্দ্রনাথ, সরোজিনী, অরবিন্দ, জওহরলাল, রাধ|রুষ্ণণের মত ইংরেক্তি পদ্য 
ও গদ্লেখক ই”লগ্ডেও ভূরি ভূরি জন্ম।য়নি, জন্মাষ না৷ | ভারতীয় জীবন-সমাজ- 
সংস্কৃতি যে আজ বিশ্বজনের পরিচিত হষেছে, এর জন্তে ভারতীয়-ইংরেজি কবি- 
কথাশিল্পীদের দান বড় কম নয়। রবীন্রনাথকে নিষে বহির্ভীরতে চৈচৈ-এর 
ন্ত নেই_-অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরিত রচনার পরিমাণ মূলের তুলনায় কতই- 
না অকিঞ্চিংকর ! "গীতাঞুলির'-র অন্তবাদ তাকে নোবেল পুরস্কার এনে 
দিয়েছিল-_গীতাঞ্জলি, আর-যাই-ভোক ববীন্রপ্রতিভাব £তিনিধিস্ঘ|নীয নয়। 
তবু, ভাগ্যিশ 'গীতীঞ্রলি, কবিগুরু করেছিলেন 'অন্তব।দ 


ইংরেজিতে লিখলে, বা ইরেজিতে নিজেদের বই 'অন্ব!দের বাবস্থা করলে 
ববীন্দ্রনাথের পরে বাণলাদেশের আরো অন্তত পাঁচজন কথাশিক্পী নোবেল 
পুরস্কার পেতে পারতেন-_ সাম্প্রতিককালের পুবস্কার-বিজ্ধীদের দিকে দছকপাত 
করে অনায়াসে এঘোষণা কর! যায। 


ভারতীয়-ই"রেজি লেখকদের বিরুদ্ধে প্রধানত চারটি অভিবে।গ উত্ণাপ্তি 
হয়ে থাকে। প্রথমত £ ইংরেজি কোন ভরতীযেব মাতৃভীষা নয। ম।তুভাষার 
সন্মান নিশ্চয় সকলের আগে । কিন্ত ম।হলান।য ভাব +* গশে অক্ষম কিন্ব। 
সক্ষম হলেও কোন লেখক বদি বিদেশি মাধ্যম গ্রহণ করেও সফল হন 
তো অভিযোগের কী কারণ ? ইংরেজিতে সাঠিতা রচন্, করে বিখ্যাত এমন 
বু অ-ইণরেজ ও অ-ভারতীয় শত্তিমান লেখকর পরি5য় কি আমরা পাইনি, 
না তাদের লেখার সমাদর আমর! করিনে? 'অবিশ্্যি মাইকেলদের ক্ষেত্র 
এ-অভিযোগ শিরোধার্য। মাইকেল ইংরেজিতে লিখলে ইং2জ সাহিত্য যত-না 
সমুদ্ধ হত» বেচারি বাংল! সাহিত্যের ক্ষতি হত নার অনেক-বেশি। 
দ্বিতীয় অভিযোগ £ এই লেখকরা একান্তভাবে পাশ্চাত্য থেকে প্রেরণা 
পেয়ে থাকেন, যেটা অন্বাভাবিক। অ, পুল কিন্তু এট। অভিযোগ নয়-__ 
অজুহাত । কেননা! আধুনিক যুগের জন্মই তো পাশ্চাত্যের ওরসে। এবং, 
যে-জাতীয়তাবোধ এই অজুভাত দেষ_-তারো। প্রেরণা যেখান থেকেই 
আন্থক লেখক যদি জাতীয় এতিহ্বের প্রতি একনিষ্ঠ থাকেন, ইংরেজিতে 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২১৮ 


লিখেছেন বলেই ইংরেজ না বনে যান, আপত্তি তাহলে ওঠ অনুচিত । "তবে 
্যা, ভারতীয় কবি যদি তার ইংরেজি কবিতায় ইংলগ্ডের খু বর্ণনা করেন, 
হ্বদ-অঞ্চলের চিত্র অাকেন, স্কাইলার্কর গান শোনান- অবশ্যই তা আপত্তিজনক । 
তবে কিনা, বাংলা কাব্যেও তো! আমর! বিস্বৃভিয়স, নায়গ্রা, ঈগলের দর্শন 
পাই-তখন কি তত জোরালো আপত্তি জানাই? এমন-কি, শিশুদের 
যখন বা'লা লেখাতে মুখস্থ করাই “ঈগল পাখি পাছে ধরে” __একবারো 
কি ভাঁবি যে পাখিটা একেবারে সাহেব? এদেশে তার কোনই অস্তিত্ব 
নেই? তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযোগ অঙ্গাঙ্গি £ এ'দের ধ্যানধারন ও পটভভূমিক! 
সীমাবদ্ধ, সমগ্র দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। ফলত এ'দের রচনার আবেদন ও 
গণ্ডিবদ্ধ, জনসাধারণের বুহদংশ বঞ্চিত তাঁর রসগ্রহণে । এ-অভিযোগ যথার্থ । 
কিন্ত, এদের প্রতিই কি এট! শুধু প্রযোজ্য ? মাতৃভাষায রচিত সাহিত্যের 
_্যেমন ধরা যাক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবেদনও কি, তুলনাষ 
কম হলেও, গণ্ডিবদ্ধ নয়? জনসাধারণের বৃহদংশ তার রসগ্রহণে বঞ্চিত নয? 
এই লেখকরাই কি সমগ্র দেশের প্রতিনিধিস্থানীয? আসলে, শ্রেণীবিভন্ত 
' এবং উপনিবেশিক সমাজে শিক্ষার ভযাঁবহ অনগ্রসরতা ও খাঁপছাঁড়। ব্যক্তি- 
স্বাতন্্যবাদের উৎকট পরিমাণে সাধারণ মান্তষের সঙ্গে সাহিত্যিকমানসের 
এক বিজাতীয় ব্যবধান, এ-যুগে গড়ে উঠেছে । তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের ইংরেক্তি 
কবিতার তুলনায় বাংল! কবিতা জনপ্রিয় য্দিচ, কিন্তু সব কবিতা সর্বজনপ্রিষ 
নয়। রবীন্দ্রনাথই কি আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয়? ভাষার 
মাধ্যমটাঁই এক্ষেত্রে চরম-পরম কথা৷ নফ। 

ভারতীয়-ইংরেজি লেখকর৷ যদি মাতৃভাষায় লিখতেন, আমরা 
আরও খুশি হতাম। খুশি হতাম শুধু এই কারণে যে, মাতৃভাষা ও সাহিত্য 
তাতে অধিকতর সমৃদ্ধ হত। শেক্সপীয়র জার্ধানে লিখলে ইংরেজি সাহিত্যের 
দুর্দশার অবধি থাকত না সত্যি, তবে গ্যেটেকে এখন আমরা যেমন সমাদর 
করি, শেক্সপীয়রকেও তা করতাম। সার্থক সাহিত্যের সমাদর ভাষা-দেশ- 
কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। যুগের ফসল হয়েও নে সর্বজনীন, 
সর্বকালীন__তার বিশিষ্ট জাতীয় চেহারা ও চারিত্র্য সত্বেও । যত দিন 
যাবে এ-সত্য আমরা তত বেশি বুঝব। যত বেশি বুঝব উপকৃত তত 
বেশি হব। 


২১৯ ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা 
২ ॥ 

ভারতীয়-ইংরেজি কাঁব্যসাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার শুরুতে 
ইঙ্গ-ভারতীয় কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে ছুচার কথা বলা প্রয়োজন । কেননা 
ভারতীয়রা ইংরেজিতে সাচ্ত্যিরচনার আগেই একাধিক ইংরেজ ভারতের 
পটভূমিকাষ সাহিত্য স্থষ্টি করেন । আর, তাদেরই কাঁছে ভারতীয় লেখকদের 
হাতেখড়ি । 

১৭৮৩ সালকে ইঙ্গ-ভাঁরতীয সাঁচিত্যের জম্মকাঁল হিশেবে চিহ্নিত করা যাঁষ। 
কারণ এ বছরই বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যাধিশারদ কৰি স্যর উইলিয়ম জোন্সের ভারতে 
পদার্পণ ঘটে । তখনো ভারতে ই*রেজি সাহিত্য বলতে কিছু স্থষ্টি হয়নি, 
সাংবাদিকতাও না-_প্রথম বা"ল। সপ্বাদপত্র হিকির “বেঙ্গল গেজেট, 
সবে বোয়েছে । 

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হয়ে জোন্স্‌ তো এদেশে এলেন, এসে শুরু কবে 
দিলেন বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ব নিয়ে গভীর গবেষণা । ইংলগ্ডে থাকতেই পুথিপত্র 
মারফত জোন্স্‌ সাহেব প্রাচ্যের এক মুগ্ধ তক্ত হয়ে উঠেছিলেন, ভারতে আমর 
আগেই ভারত নিয়ে গুটিকষেক কবিতাঁও লিখেছিলেন । এদেশে এসে তিনি 
776 7707,06221771851, 85708 ££ঠি ইত্যাদি বিখ্যাত মৌলিক কবিতা 
ছাড়াও সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী থেকে বহু গ্রন্থের অন্তপাদ করেন। বিশেষ 
করে এর শকুস্তলার অনুবাদ__92715%/96016 ০07 876 7; 2 23870-_সমধিক 
উল্লেখযোগ্য । কামদেব, প্ররুতিদেবী, ইন্দ্র, সুর্য, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরম্বতী, গঙ্গা 
ইত্যাদি হিন্দু দেবদেবীকে উদ্দেশ করে রচিত জোন্সের কবিতাগুলি সত্যিই 
হৃদয়গ্রাহী । যেমন নারায়ণকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন £ 
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জোন্সের লক্ষমী-বন্দনা ঃ 
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আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২২৯ 


0৭ 0790190 11) & 110 ০০ ৫20017)8 11806 
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অবিশ্যি কবির চেয়ে প্রাচ্যবিগ্যাবিশারদ ও ভাষাতাত্তবিক হিশেবেই জোন্স্‌ 
বেশি পরিচিত। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে এঁর পাগ্ডিত্যের খ্যাতিও 
যথেষ্ট। 


ছিতীয় উল্লেখযোগ্য ইঙ্গ-ভারতীয় কবি জন লেডেন ভারতে আসেন ১৮০৩ 
সালে। ভাষাতাত্বিক ইনিও, তবে জোন্সের চেয়ে অধিকতর কবিত্বশক্তির 
অধিকারী, 026 ০% 76০0%%2 761076 108706 0/ 86 10810076802 6167, 
07075887508 85 726152770 ও 006 £০ 2% 17257 (9০1 ৫০$%-এ এ'র কাব্যশক্তির 
পরিচয় স্পষ্ট । বিশেষ করে শেষোক্ত কবিতাটির মধ্যে যে করুণ আতি ফটে 
উঠেছে-_মর্সম্পর্শা ! একটি ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রার দিকে তাকিয়ে কবিব মনে 
পড়ছে £ এরি জন্তে-নিছক জীবিকার প্রযোজনে--জীবনের সব সাধ-আহলা দ 
বিসর্জন দিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নর্দী পেরিযে তিনি এসেছেন এই নাজান। 
দেশে ! ভ|বতে ভাবতে গুমরে ওঠে কবিহ্বদয় ঃ 

70100 10509 0010 (01070081811), 001000156০1, 
00 10920001১8 6010. 29626965৪ & 116 
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(0১ 201৩ 01199 101) 0 10100190015! 

এরপরের শক্তিমান কবি হিশেবে স্যর এডউইন শাঁননল্ড, রুডিয়ার্ড কিপলি+, 
পাডরী হেবার, হেনরী ডিরোজিও, হেনরী মেরিডিথ পার্কার, ডেভিড লেস্টার 
রিচার্ডসন, স্যর আলফ্রেড লায়াল প্রমুখের নাম ম্মরণীয়। “লাইট অব 
এশিয়া”র কবি আনন্ড এবং লায়াল ছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাতোর মৈত্রীর উপাসক, 
কিপলিং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চারণ_-সকলেই জানেন | 


গার্্‌স্থ্য প্রেমের কবিতায় অতুলনীয় পাদ্রী হেবার। স্ত্রীপুত্রের উদ্দেপে 
বচিত একটি কবিতায় প্রবাসী কবির বিরহবেদনার করুণ কাকুতি : 
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২২১ ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের তুমিক! 
উপসংহারে 

[20188 61799 ভা1)0 1) 030068,8 98:০810 

19 61118170 869108 1 6810৩ 
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শেষ পর্যন্ত কর্তব্যসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে কবি সাস্ত্নালাভের চেষ্টা করেন। 
এদেশেই পাডরী সাহেবের মৃত্যু হয়, জীবনে স্ত্রীপুত্রের দেখ আর তিনি 
পাননি ! 

রিচার্ডসনের 00750146508 07 12516, 4 7316081 1752507 7278056 60 1743 
2£84976 07510) 6%, 770776 $550%8 ইত্যাদি কবিতার নামও উল্লেখযোগ্য এই 
প্রসাঙ্গ । এদেশে থেকেও মন এদের পড়ে রয়েছে স্বদেশে, থাকাই স্বাভাবিক। 
আবার, ক্যাম্পবেলের মত কেউ কেউ এদেশ থেকে বিদায় নেবার সময় সঙ্জল 
কণ্ঠে বলেছেন-_1109 €6107008 1 19856 01)9 60161008 ] 10%৪১ [ 19920] 0085 


5699 85911) 1-****: 1059 61518 17098191770 51806, 


মহ(ভারতের কািনী নিয়ে সাথক কাব্য রচনা করেছেন পার্কার-_% 
1710%08 ০/ 17501 44750. ডিরোজিও শুধু তৎকালীন নব্য বাংলার গু 
নন, শক্তিশালী কবিও। এর কাহিনী-কবিতা 7৫57 ০7 2%%015661 ০-য 
আবেগের গভীরতা বা কল্পনার বিশালতা “হমন না থাব৬ ৭ ভাষা ও ছন্দের 
ওপর কবির অসামান্য দখলের স্বাক্ষর স্থপরিস্ফুট । এবং, এক হিশেবে 
ডিরৌজিওকে ভারতের অন্তম প্রথম জাতীয়তাবাদ কবিও বল! চলে। 
এক|ধিক দেশপ্রেমমূলক কবিতার রচয়িতা ইনি । 4417 ০/ 4/771886-র 
ভূমিকায় বর্তমান ভারতের ছুদশার জন্তে কবির হাহাকার £ 
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মাধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২২২ 
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কারে। কারো মতে £ কীটসের অকাল বিয়োগে ইংরেজি সাহিত্যের যে-ক্ষতি 
হয়েছে, ডিরোজিওর অকাল বিয়োগে সেই ক্ষতি হয়েছে ইঙ্গ-ভারতীয় 
সাহিত্যের । 
বৃটিশ শাসন প্রবতিত হবার পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত বারবার 
জনগণ বিদ্রোহ করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে সশস্ত্র কিসান 
অন্্যরথান-_সে-ইতিহাঁস আজে! অলিখিত। কিন্কু এ-সময়কার ইঙ্গ- 
ভারতীয় কবিদের কবিতাবলীতে শোষক-শোবিতের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও 
সংঘর্ষের মোটামুটি একট! চিত্র পাওয়া য|য়। সিপাহী বিদ্রোহের কুড়ি বছর 
আগেই বেনামে বাংলাদেশের জনক ইংরেজ পিভিলিয়ান 418, শীর্ষক 
কবিতায় লিখেছিলেন : 
0191 1)0010:8 1 1)0208 | আ1)9:919:9 11) ৮০ 0189 
[10 09100 0136110005383 00. 00 511:1110010104 9৩ ১৪৬ 


[109 0006 অ।)610 র১09-199590 10 83301: 91051] 91960 
[0 8001110£ 18৮9 00 6118 13016151) 51961) ! 


সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে বহু কবিত| ও উপন্।ল রটঠিত চয। দৃষ্টভঙ্গি ও 
বক্তব্য যাই হোঁক, ইঙ্গ-ভরতীয় সাঁথিত্যের সে এক উজ্জবন অধ্যাষ। কবিতার 
মধ্যে চার্লল আর্থার কেলির 22772 74 ০97 70878 কাবা গ্রন্থটব নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ইন্গ-ভারতীয় রচনাবলী সম্পর্কে এদেশের পাঠক-সমাজের কোন কেহ 
ন। থাকলেও, তাই সেসব গ্রন্থ অবুন। অপ্র(প্য ব! ছুশ্থাপ্য হযে উঠলেও 
ওদেশে কিন্তু গুরা বিশেষ মর্ধদ। পেযেছিলেন। কেব্বিজ বিশ্ববিগ্ঠ'লয়ের 
১৯০৭ সালের [9 358 17388 7১:179-এর উদ্দেশ্য ছিল-_1॥ ৪,01:90188192 
০1 6119 01016£ 721০0.00610158 ০ 41)410-11)0180. 11669786019 10 (8৪ 
10009810০01 1106100১ ০৪:৮১ 6119 1029009%9 9১৮19 800 13০18 5৪-7498৮:95 
00108 6159 [01806992060 %0৫ 11098696206) 99০26110163. 


২২৩ ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা) 


॥ ৩ ॥ 


১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। মেকলের 
প্রস্তাব অনুযায়ী তদানীন্তন গভন'র-জেনারেল লর্ড উইলিআম বেটিঙ্ক 
ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষ! বিস্তারের ব্যবস্থা করলেন । মেকলের প্রস্তাব 
ছিল £ প্রথমে নির্বাচিত কয়েকজনকে শিক্ষা! দেওয়া হবে, শিক্ষা! শেষে গ্রামে 
গ্রামে গিষে তীরা নতুন শিক্ষার আলো! বিতরণ করবেন। এইভাবে কুড়ি-পচিশ 
বছরের মধ্যে তামাম দেশ ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিত হযে উঠবে। এর 
আগেই অবিশ্টি বেসরকারিভাবে কষেকজন বাঙালি ইংবেজি শিক্ষা তথা 
পাশ্চাত্য সভ্যতা-সবস্কৃতির সংম্পর্শে এসেছিলেন । ডেভিড হেআর ও 
এডওআর্ড হাইড. ঈস্টের স্বে।শিতাঁষয ভাবশুপুক্তা বামমোহন ইংবেজি শিক্ষা 
বিস্তাবের ঞঞ্ে আন্দোশনও গড়ে তুলেছিলেন, তাবই ফলে প্রতিষ্টিত হযেছিল 
চিন্দু কলে । মেকলের বাহাছুরি সুযোগের সদ্বাবগার, বেটিগ্ককে বশীকরণ ।' 

মেকলের স্বপ্ন, বলাই বাহুল্য, সফল হযনি। ইপরেজি শিক্ষা শিক্ষিত 
ভাবভীযবা গাঁমে গ্রামে যাওষ| দৃবস্থান লারতীয সম|জ থেকেই একেবারে 
বিচ্ছিন্ন ভযে ন্যস্ত এক সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলেন। রাধাকষ্ণাণের 
ভাবায় তাদের কম্বর পরিণত হল-__“8০ 90170) 1015 1169 ৪ 000581025 


118 ৪০৮1 2 101810 &50. 1518 07098191015 & 518৩ 6০ 601065” , 


কিন্, এটা সত্যের একদিক__মন্ধকাবাদক। ইংরেজি ও সাহিত্যের 
সঙ্গে পরিচিতির ফলে ভারতের ভাবজগতে প্রীয়-বৈপ্নবিক এক যুগান্তর 
ঘটে গেল। কোন বিপ্রবেরই আশু ফল ভালে। হয না, এবও হয়নি। 
পরবর্তী যুগে হযেছে। ভারতের সবজাগৃতির পটভূমি নির্মাণ করেছে 
এই ভাববিপ্রব | 


ভারতের নবজাগৃতির পীঠস্থান বাংলা। শুধু ভারতের নয়_**'ম৪ 8৮ 
৪111]9 88901611098 ৪1১0 13 6109 0015 0930806 20 11:0101905 আ])105 1088 
8100 81) 01861006 100198600. 91 09106 62011190 10) 0189 9195 
01170101993 16 08009 69 190৮ 0০ হা) 75532056009, আ0119 00629 
8:9 0790 836910 900067198 080608690 009 609 8121৮ ০01 0109 
110009080 00761 200 10:0910311 1101) 110:0109 11293970690 6০ 
0৪) 73069] 1189 19990 9817:60 00 8০ 19:99 01 29 10998 1১:68৮:108 
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00 160 17000 6109 জা386০70. 1)0112000৮ এই উধৃতি রবীন্দ্রনাথ 
থেকে । আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রনৃত যেমন বাংলা, ভারতীয়- 
ইংরেজি সাহিতোর অষ্টাও তেমনি বাঙালি । 

বেট্টিক্কের নতুন শিক্ষানীতি যখন প্রবঠ্ঠিত হয়, ইংরেজি সাহিত্যে 
তখন রোমান্টিক কাঁব্য-পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের যুগ। এ এক মণিকাঞ্চন 
যৌগাযোশ। ভারতীয়, মানে বাঙালি, লেখকর! শুধু যে পরোক্ষভাবে তার 
দ্বার অন্ুপ্রাণিত হলেন তাই নয়, প্রত্যক্ষভাবে কয়েকজন ইংরেজ লেখকেব 
সংস্পর্শে আপারও সৌভাগ্য তাদের হয়েছিল। ইতিপূর্যেই নাম তাদের 
উল্লিখিত । ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়েই বাঙালি লেখকর 
ইংরেজিতে কাব্য সাধন! শুরু করেন। 

অবিশ্তি কবিতা রচনা সে-সময় অচিন্তানীয় ব্যাপার--এদের প্রযাস 
সাংবাদিকতার পর্যাধে সীমাবদ্ধ । 


॥৪॥ 


বেটিক্কের নতুন শিক্ষানীতি প্রবিত হওয়ার আগেই কী প্রসাদ ঘোষের 
£11$736740 প্রকাশিত হয়_-১৮৩০ সালে। রাজনারায়ণ দত্তর 087%%-এর 
প্রকাশকাল ১৮৪১ সাল। এবং ১৮৪৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে মাইকেলের বনু- 
আলোচিত 776 0০194£%8 76056. এই বইগুলির সাহিত্যমূল্য বিচারের 
আগে যুগের এতিহাসিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা দরকার । এবং, 
আকুকের পাঠকের কাছে এ-সব বইয়ের তেমন-কোন আবেদন না থাকলেও 
সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালি সমাজে লেখকত্রয়, বিশেষ করে মাইকেল, প্রবল 
আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন । 

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭০ সালে লগ্ুন থেকে প্রকাশিত 76 
10546 507508 4754%.গেভিন্‌ চন্দ (3৩1৭ 0280087), হর্‌ চন্দ মু (নু 
01/0006:), ওমেশ চন্দ স্‌/(9০58৮ 00001)061) ও 979608 0059: (মাপ 
করবেন, এর বাংলা উচ্ছার্রণ'জীনিনে )-_-একই পরিবারতূক্ত চারজনের কবিতার 
সংকলন এই গ্রস্থ। নিউ ও কেউই 
ইংলণ্ডে কোনদিন » দেশে বসে ইংরেজি শিখে কবিতা লিখেছেন 


২২৫ ভারতীয়-ইংরেজি ফাব্যসাহিত্যের ভূষিকা 


ইংরের্জিতে_-রসিকজন সমালোচনার আগে যেন একথাটা মনে রাখেন 
দয়। করে। 


বইয়ের মোট একশ সাঁতানব্বইটি কবিতার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় কবি 
রচিত কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ছেযটি ও ছিয়াত্তর। হ্ঙ্ছু চন্দরের কবিতা 
মংখ্যায় কম হলেও ইংরেজিতে কাব্য রচনা! তিনি শুরু করেন 41/%5-এ 
অন্ততভূক্তি বাকি কবিদের আগে--১৮৫১ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 7$0$6686 
7৫০৪৪ প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে । গ্রতিহাসিক কাহিনী ও উপকথ৷, 
দেবদেবী, প্রকৃতি-বর্ণনা এবং হিন্দু ও থৃশ্চান ধর্মের বিভিন্ন দিক * নিয়ে 
নানা ছন্দে রচিত কবিতা 4%7-এ সংকলিত । 


প্রকৃতপক্ষে কিন্ত উপরোক্ত কাউকেই ভারতীয় কবি বল! যায় না । বিলেতে 
না গেলেও এ'র। ছিলেন মনে-প্রাণে সাহেব, ভারতকে দেখেছেন ইংরেজের চোখ 
দিয়ে-_অন্তত দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন প্রাণপণ । ফলে, এদের কবিতা না 
ভাবতীয না ইংবেজ কারোই মনোহরণ কবতে পারেনি । ভাবতীষ মন, দৃষ্টিভঙ্গি, 
ধ্যানধারনার স্বাক্ষবন অনুপস্থিত এ'দের কবিতায় । তথ্যাভিজ্ঞ বিশি সমালোচক 
ও শিক্ষাবিদ টি ও ডি ডান বলেছেন; 1360 10591100890 (089 
800798899 19070916948 10. 6019 20900 


(090688 ০ 6৮9: 00908] £৪0৪, 
700 11589 01 (109 9088] 

৬৬1)801) 1181) 3৮10 609 1)0100810 1:8,09+ 
00 1689. 6০ 81০1৪ &০৪], 


গ[108 81000 9100 1010580 6109 11010906 00100, 
[6৪ €:০ ৮1108 0170021)68 02810185, 

ভা1)1৩1) 195 জা18)]10 18 015090190 

18: 298519%: 85, 


৮09 89 2008391 29-591)01798 6199 1110816০৪০1) 1:86 096 
20500686618 ৪৪ 111150) 7951957 ৪00. “3815 9490] 6০ 9100096 
609 86000812186 0: 1015 ০৯7 105160, 

আর, যদিই-ব। ছ'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গিক্লেছে-_যেমন কাশীপ্রসা 
ঘোষেরই 76 ৫ ০86 %2% 772০-_সেটা ক্কবিতা হয়ে ওঠেনি, বড় 

১৫ 
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জোর তাকে ছন্দোবন্ধ বিবৃতি বলা চলে। সাহিত্যের ইতিহাসে এদের এবং 
এই ধারার অনুসারী নবকিসেন ঘোঁষ (রাম শর্মা ), মহারাজ স্তর যতীন্্রমোহন 
ট্যাগোর প্রমুখের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে মাত্র, তার বেশি নয়। এমন-কি, 
লায়ালের “শিব বা! আনন্ডের “দি সঙ অব দি সার্পেণ্ট চার্মার-এ ইংরেজ 
পাঠক যে নতুন আঁসশ্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন, এঁদের কবিতায় তার 
তণ্নাংশও পাননি । 

ইংরেজিতে প্রথম যিনি সার্থক কাব্য রচনা করেন তার নাম তরু দত্ত। 

ভারতীয়্-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের অষ্টা তরু দত্ব। 


সাল আঠারো শে! ছিয়াত্বর। লগ্ুনের বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিক! “দি 
একজামিনার'-এর অফিশে বসে সমালোচক স্যর এডমণ্ড গস সম্পাদক 
উইলিআম মিণ্টোর কাছে আপসোস করছেন : আজকাল আর নতুন এবং 
ভালো কবিতার বই একদম চোখে পড়ে না। আশ্চর্য! কবিরা যেন সবাই 
ফুরিয়ে গেছে, বুড়িয়ে গিয়েছে! কী-যে দুর্দিন এল! 

এমন সময় পিওনের প্রবেশ । নান! চিঠিপত্রের সঙ্গে কমলারঙের প্যাকেটে 
মোড়া একটি বইও সে হস্তান্তর করল। 

সম্পাদক মশাই সাগ্রহে প্যাকেটটা আগে তুলে নিলেন। অবাঁক হয়ে 
দেখলেন-_প্রেরকের নামের জায়গায় মুদ্রিত £ 49257:87527800 7168, 
23150190551)0165 0010%680, 

প্যাকেট ছি'ড়ে*আরও তাজ্জব--অদৃষ্ট-পূর্ব প্রচ্ছদ, অশ্রত-পূর্ব লেখকের 
নাম--19থ 1008৮৪১ 400 00985. তাড়াতাড়ি তিনি বইটি এগিয়ে দিলেন 
সমালোচক বন্ধুর দিকে । 


সমালোচক বই খুললেন নিছক কৌতৃহলবশে £ 
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9190910 006 6106 11007. 0196 89165 6009 2055 
91:92) 8180 60099 ? 


২২৭ ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূমিকা 
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017১ 11890 0০0৭ | 
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4১1) 1০০ 10৮ 806৩১ [5058১ 1186 &০এ 3০281 
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সমালোচক মুগ্ধ, স্তত্তিত। ভিক্তর ছগোর “মনিং সেরিনাড'-এর এ কা 
অনির্বাচনীয় অনুবাদ ! অনুবাদ করেছে কে? তরুদত্ত। কে এই তরু দত্ত? 

বইয়ের নাম 4 :97,80) 2152%52 ৪ 7780) [788108 মূল ফরাসি থেকে 
প্রায় সত্তর-আশিজন কবির বিখ্যাত কবিতাবলার অনুবাদ । তার মধ্যে ছগোর , 
কবিতা তিরিশটি ৷ মুলের রস ক্ষুণ্ন হয়নি বিন্দুমাত্র । অসাধারণ কবিপ্রতিভার, 
অধিকারী না হলে এমন শিল্পসার্থক অনুবাদ অসম্ভব । অপ্রিয় সত্যভাষণে 
সিদ্ধবাক সমালোচক গস লিখলেন-_ 

“11 0000600 701501) 11591860:9 919. 91006791510 ) 16 00156 
06 009 190100. 001008811019 6০0 19000862006 & £:99৮ 100101092 0£ [08309 
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বইটিতে শুধু তরু নয়, তার বোন অরুরও আটটি কবিতা ছিল। এবং 
ওপরে উধৃত কবিতাংশের অনুবাদিক! তরু নন, অরু। গস হুল করেছিলেন, 
কুলটা প্রথম চোখে পটে ই জে টমসনের | 


॥৬॥ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন ঠাকুরপরিবার, ভারতীয়-ইংরেজি সাহিত্যের 
তেমনি দত্বপরিবার। গভিন্‌ চন্দরের মেয়ে তরু ও অরু। শোশীচন্দর 
এবং রোমেশচন্ব'রও (ইংরেজিতে লিখতেন বলেই সম্ভবত দত্বপরিবারের 


আধুনিক তারভীয় সাহিত্য ২২৮ 


সকলে নিজেদের নামের বানান-উচ্চারণ পযস্ত বদলে ফেলেছিলেন । ' তবে 
রোমেশচন্দর “সমাজ', “সংসার, ইত্যার্দির লেখক ঠিশেবে রমেশচন্ত্র দত্ত নামেও 
পরিচিত । ) একই পরিবারতুক্ত। 
তরুর জগ্ম ১৮৫৬ সালে। ছেলেবেল! থেকেই দুর্বলন্বাস্থ্য। পরে 
দত্তপরিবার খুস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তরুর জন্ম হয়েছিল হিন্দুপরিবারে । হিচ্দু 
পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, স্বভাবতই হিন্দু ধর্মগ্ন্থাদির প্রতি শৈশব থেকেই 
অকৃত্রিম একটা" অনুরাগ জঙ্মে গিয়েছিল, গড়ে উঠেছিল নাড়ির সম্পর্ক । 
পরবর্তীকালে ধ্মাস্তর গ্রহণ সত্বেও সে-সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি । তরুর সমগ্র কাব্য- 
সাহিত্যের সঙ্গে ত। ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত । আজীবন তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় 
ছিলেন। সাবিত্রীর মুখ দিয়ে তরু নিজের কথাই বলেছেন : 
800. 6086 11) 01119 015081906 ০1৫ 
4810 15 091098100১--00610108 6:5৩ 
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[0 71855+8 0967010 0:81] 8 1517-7117 
আধুনিক শিক্ষার্দীক্ষায় তরুর মন গড়ে ওঠে। এবং সে-শিক্ষা। লাভ 
ঘটেছিল খোদ ইংলগ ও ফ্রান্সে। তবু ভারতীয় ধ্যানধারনাকে তিনি মিথ্য। 
কুসংস্কার বলে ঘোষণা করেননি। আজকের দিনে তাঁর কথা-কাহিনী 
যে কিছুটা অবান্তর, অনেকখানি অবান্তব সেটা বোঝেন, তবু সেজন্যে তিনি 
লজ্জিত নন। দেশের এতিহের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের কাছে পরান্ত 
তার যুক্তিবাদী মন £ 
05010 10095 09 6179 6816 ] 6611, 
111-801060. 60 909 10090101706 61200 ৪ 
10560 6119 1108 1:00 01018 16 16)1, 
9০ 196 16 968109 9000108 00 1:00500998, 
বিখ্যাত ফরাসি সমালোচক দার্মেসতেতা (08156869167) অল্লকথায় অতি 
সুন্দর ভাবে তরুর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন ঃ ”"71002 05 2509 800 
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২২৯ ভারতীয়-ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভূষিকা' 
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মাত্র তেরে! বছর বয়সে তরু বাঁপ-মার সঙ্গে ইংলগ্ডে যান। লগুন ও 
প্যারিতে শিক্ষা সমাপনাস্তে ১৮৭২ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৭৭ 
সালে জীবনাবসান ঘটে। কিন্ত মাত্র একুশ বছরের জীবনে তরু দত্ত যে 
প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা অচিন্ত্যনীয়, অবিস্মরণীয় । পূর্বস্থরীদের মত 
ইনি ইংরেজের চোখ দিয়ে ভারতকে দেখেননি, শিল্পবিচারেও এঁর কবিতা 
অনেক-_অনেক 'বেশি সার্থক । 

তরুর ফরাপি উপন্যাস (রোমান্ বলাই সঙ্গত) “ল জুন্ণল্‌ দ মাদ্‌- 
মোয়াজেল দ্‌* আর্ভ্যার্‌, 76 9০%77%00 2৫ 21026770$80106 ৫১47০৫78) ও 
ইংরেজিতে রচিত মৌলিক কাব্যসংকলন “এন্সিয়েপ্ট ব্যালাডস্‌ গ্যাণ্ড 
লিজেওডস অব হিন্দুস্তান" (4768674 9 206643 07044 156765358 ০/ 17150058017) « 
প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পরে ১৮৭৯ ও ১৮৮২ সালে। শেষোক্ত গ্রন্থের 
“সাবিত্রী”, “লক্ষ্মণ” “ক্রেব”, “যোগাছ্য। উমা” ইত্যাদি কাহিনী-কবিতা এবং 
সনেট ও গীতিকবিতাগুলি দৃষ্টভঙ্গির দিক দিয়ে অন্তিনন, আলঙ্কারিক 
বিচারে আশ্চর্যরকম শিল্লোত্ীর্ণ। ভারতের ভাবসৌন্দর্য রেজি কবিতায় 
তরু দত্তই প্রথম মূর্ত করে তোলেন। ব্যঞ্জনায় ও বূপকল্প রচনায় তার 
সনেট ও গীতিকবিতাগুলি অনুপম | “বাগমারী” (92%01976)-র মত 
চিত্ররূপময় সনেটের আবেদন সত্তর বছরের ব্যবধানে আজও অক্ষুণ্ন £ 
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তরু সম্পর্কে বিদপ্ধ সমালোচক মিঃ এইচ এ এল ফিশারের অভিমত হজ-- 
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খডুবিক ভাঁররীয় ধািত্য ২৩৬ 
2807510 10% 86: 15. 6006 895$ 810581912০৫ 170081861) ০০৪$৪+, টমসন 
ওরুকে এখিলি ত্রনূটির পাশে আসন দেন। 
সংস্কৃত থেকে কয়েকটি গল্পও তরু ভমুবাদ করেন। এবং £78080৫ ০% 
9 00570 52288 110838%, নীমে একটি ইংরেজি রোমান্সও লিখতে শুরু 
করেন, শেষ করে যেতে পারেন নি। 

শোশীচন্দরের কবিতাঁয় ইংরেজ রোমার্টিক কবিদের প্রভাব অত্যন্ত। 
বাঙালি পাঠকের কাছে রমেশচন্ত্র,দত্তর নাম অপরিচিত নয়। ইংরেজিতে 
সকার শ্রেষ্ট কীতি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ । তাঁর অনুবাদ আজও শ্রেষ্ট 
বলে পরিগণিত, এভরিম্যানস্‌ লাইব্রেরি-প্রকাশিত বিশ্বের সেরা . সাহিত্যের 
তালিকাতুক্ত । রমেশচন্দ্রের অন্তবাদ অবশ্য সংক্ষিপ্ত, কিন্ত মূলানুগ_ মূলের 
কাব্যমাধূর্যও অব্যাহত । এমন-কি, মূল গ্রন্থের উপমাদি পর্যস্ত অনেক ক্ষেত্রে 
যথাযথ । এ-সম্পর্কে রমেশচন্দ্র নিজেই ভূমিকায় বলেছেন £ 411১9 505%056869 
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॥৭॥ 

ভারতীয়-ইংরেজি সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণ করেন তরু দত্ত। পরবর্তী যুগে 
মনমোহন ও অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং সরোজিনী নাইডু, কে এস 
বেহ্নটরমনী ও হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধনায় সে-সাঠিত্য আজ রীতিমত 
সমূদ্ধ | রবীন্দ্র-প্রতিভ। এক্ষেত্রেও অনেক অন্কারকের সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক 
প্রীঅরবিন্দেয় মত কবি অরবিন্দেরও একটি নিজন্ব 'স্কুল” গড়ে উঠেছে। 
কোন ভারতীয়ের ইংরেজিতে কবিত! লেখা সার্থক কবিতা লেখা-_-আঙ্জ 
আর চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয়। ভারতীয়-ইংরেজি কবির সংখ্য। এখন অজন্র-_ 
দেওয়ান বাহাছুর কে এস রামস্বামী শাস্ত্রী, জি কে চেষ্ট,র, পি শেষান্রীঃ শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী, চুমাফুন কবির, যৌসেফ ফা্তাদে। ( গোয়ানিজ ), আরমান্দো 
মেঞ্জেস (8), উমা মহেশ্বর, ভি এন তৃষণ, এ এফ খবরদার, কে ডি সেঠনা, 
দিলীপকুমার রায়, সিরিল মোদক, বি রাজন, পি আর কৈকিলি ইত্যাদি 
ইত্যার্দি-_-কৌতৃছলী পাঠক একটু সচেষ্ট হলেই পড়ে মুগ্ধ হবার মত প্রচুর সংখ্যক 
গারতীয়-ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাঁবেন। ভারতীয় ইংরেজি কাবাসাহিতাকে 
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মনে করেন না, গুধু বিদেশি পাঁঠকের মুখ চেয়ে আর এখন তারা কবিতা! 
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খ। 


পু্বপাক্ষিষ্ঠানেন্্র নতুন সাহিত্য 


ইংরেজ আমলের আগে হিন্দু সাহিত্য বা মুসলিম সাহিত্য বলে পৃথক 
কোন বস্তর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল বাংল! সাহিত্য, হিন্দু মুসলমানের মিলিত 
অবদানে যার পুষ্টি। বাংলায় ইসলামের আবিঙাব ভাবজ্গতে যুগান্তর আনে । 
বিবদমাঁন আর্ধব্রাহ্গণ্য সংস্কৃতি ও দেশগ্ীখঅনার্ সংস্কৃতির 'ওপর ইসলামের 
প্রভাবে শড়ে ওঠে নতুন এক যৌথ সংস্কিতি। মধ্যযুগের জুনমানসের, 
লৌকিক ধ্যানধারনার, নরনারীর মানবিক প্রেমের ও উদার মানবতাবাদের 
উজ্জ্বল স্বাক্ষর তাতে রয়েছে। উগ্র ধর্মান্তার স্থান সেখাঁনে ছিল না। 
দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ স্থলতান, সৈয়দ মুর্তাজা, আলীরাজা 
মুসলিম, কিন্ত তাদের সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য নয়। বিশেষ করে 
বাংলার লোক-সংস্কতিতে তে৷ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের দানই বেশি। 
বৈষ্কব-ভাবাঁপক্ন মুসলিম কবির সংখ্যাই কি কম? 

ইংরেজ এসে বাংলার সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড আঞ্ঞ্জ হানে, গ্রামীণ 
সমাজকে আধমর! করে শহর গড়ে তোলে । ভাগজগতেও ঘটে এর অনিবার্ধ 
প্রতিক্রিয়া । উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগৃতির শৃচনা-_তার পীঠন্থান 
কলকতা, পুরোহিত হিন্দু। হিন্দুরা সেদিন দোষণুণ নিবিশেষে যত সহজে 
ইংরেজের সবকিছু আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন, মুসলমানরা পারেন 
নি।” রাজ্যোপহারী ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিমানের বশে তারা তফাতে সরে 
দাড়ান, ইংরেজি শিক্ষার্দীক্ষা হারাম ঘোঁষণা করেন। নবাবী এ্রতিহ্ের 
মোহটাকেই তীর! সেদিন আ্বাকড়ে ধরে ছিলেন। 

কিন্তু, ইতিহাস কারো! অভিমানের মুখ চেয়ে চলে না। বিয্লোধবন্ধুর পথে 
তার অগ্রগতি । দুর্বলতাঁকে, যুক্তিহীনতাকে নিষ্ঠুর হাতে দুপাশে সরিয়ে 
নিজের পথ দে করে নেয়। এই মর্মান্তিক সত্যটা মুসলমানরা বুঝেছিলেন 
পরে। বড়-বেশি দেরি তখন হয়ে গেছে। নতৃন যুগের বাঙালি সংস্কৃতির 
ভিত্ডি নির্মাণ করেছেন হিন্দুরা, মুসলমান সেখানে অন্পস্থিত। শিক্ষায় দীক্ষায় 
সবদিক দিয়ে অনেক পেছনে তারা পড়ে গিয়েছেন । সম্প্রদায় হিশেবে 


৩৩ 


পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য 


সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু শিল্পসংস্কৃতির নেতৃত্ব তাদের হাতে নয়__সেখানে ভূমিকা 
তাঁদের নঞর্খক । 

বাস্তবজীবনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নবোতত মুসলিম মধ্যবিভ্ত শ্রেণী 
স্বভাবতই হিন্দুদের কাছে মার খেলেন। তাদের মধ্যে আত্মবিকাশের ষে 
চেতনা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, চিন্দুরাও তার যথীযথ মর্যাদা দিলেন 
না। ভারতে নবজাগৃতির অষ্টা রামমোহন উপনিষদ কোরআন বাইবেল 
হতে আবিভূততি হয়েছিলেন, তীর উত্তরসাধকরা সেই সময়ের এতিহ 
একনিষ্ঠ ভাবে অন্্দরণ করেনর্নি। হিন্দু সাঁহিত্যিকর! বিমূর্ত মান্বতাবাদ 
ও বিশ্বভ্রঃতৃত্বের বাণী প্রবলকণ্ঠে প্রচার করেছেন, আপন ঘরের পূর্ণাঙ্গ 
চিত্র তুলে ধরতে পারেন নি। একদল মুসলিম লেখক যে অভিযোগ 
করে াকেন--গুণ্ডা-গাড়োয়ানের প্রয়োজন না পড়লে হিন্দু-রচিত গল্প- 
উপন্তাসে মুসলিম চরিত্র বড়-একটা আমদানি করা হয় না__এটা একেবারে 
ভিত্তিহীন হলে যারপরনাই খুশি হতাম। বাংলা দেশে মুসলমানর। 
সংখ্যাধিক, কিন্তু বাংল! কথাসাচিত্যে তারা কোথায়? এমন-কি, “মুসলিম- 
বিদ্বেষী বঙ্কিমও তাঁর এঁতিহাসিক রোমান্স-উপন্যাসে যেটুকু অগ্রসর সেদিন 
হযেছিলেন, আধুনিক লেখকরা তা-ও পারেননি । 

এর প্রধানতম কারণ, আধুনিক বাঙালি সংস্কিতি শহুরে সংস্কৃতি-- “বাবু 
সংস্কৃতি । শহরে হিন্দু মুসলিম প্রতিযোগিত প্রকট, সান্জুদ'ঘক পার্থক্যটাও 
প্রত্যক্ষ । তাই “বাবু সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানে গড়ে উঠেছে “মিএগ 
সংস্কৃতি । অপিচ, আধুনিক বাঙালি কথাশিল্পীর! প্রায়-নকলেই পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসী । পুববাঁংলাঁয় হিম্দু মুসলিম জীবনধ/রা যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
প্রবাহিত, পশ্চিমবঙ্গে ঠিক তেমনটি না। মুসলিম জনজীবনের সঙ্গে এই 
লেখকদের পরিচয় তত ঘনিষ্ঠ নয়। তাই ইতস্তত ছু'একটি মুমলিম 
চরিত্র সার্থকভাঁবে এদের হাতে চিত্রিত হয়ে উঠলেও-_মুসলিম সম্প্রদায়কে, 
তাদের আশাআকাঙ্ষ। ধ্যানধারনা ও দৈনন্দিন জীবনকে পাহিত্যে বূপায়িত 
করতে এঁরা অক্ষম হয়েছেন। এর ৩”" রয়েছে কিছুটা সুপীরিয়রিটি 
কমপ্লেক্ন-_কি সাহিত্যে কি জীবনে । সৈয়দ মুজতবা! আলী ছাড়াও যে 
মুনলিম লেখক রয়েছেন হিন্দু পাঠকসাধারণ সে খবর জানেন নাঃ জান 
প্রয়োজনও বোধ করেন না। এবং, পুবপাকিস্তানে এই বই রফতানির 


আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২৩৪ 


জন্তে কলকাতার প্রকাশকরা যে পরিমাণ দৌড়বণীপ করেন, তার একদশমাংলও 
যদি করতেন পুবপাকিস্তান থেকে বই আমদানির জন্তে ! 

তারই ফলে উঠতি মুসলিম মধ্যবি্ শ্রেণীর আত্মচেতনার বিকাশে 
ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতার রঙ ধরেছে । মুসলিম শোঁষকশ্রেণীর রাজনৈতির 
স্বার্থে নিজেদের তাঁরা আলাদা, একট! জাঁত বলে ভাঁবতে শুরু কবেছেন, কৃত্রিম 
দেশভাগের দাবি তুলেছেন, সঙ্গে পর্ন জাত-ধ্সের দে মধ্যযুগের 
গৌরবময বাঙালি সংস্কৃতিকে পর্স্ত ঃভাষ্জক্রুরেছেন। ৃ -র্রিদ্রোহী স্ুবী 
কবিসাধকদেরও এখন মুসলিম “তহ্‌ তমদ্দ,নে'র স্রষ্টা বলে মেনে 
নিতে তাদের বাধে না ! 

তারই চরম প্রতিক্রিয়াণীল রূপেব প্রকাশে আজ দেখছিনুুপুবপাকিন্তানে 
কোন কোন বাঙালি মুসলিম কবি-কথাশিল্লীব পকষক শোন যাচ্ছে-_ 
'রাষ্্রভাষা উদ্ণ চাই, 





॥২॥ 


আধুনিককালে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অত্যুদষের স্জ সঙ্গে কয়েকজন 
শক্তিমান মুসলিম লেখকেবও আবির্তাৰ ঘটে। যথা-_কায়কোঁবাদ, কাঁজি 
এমদাদুল হক, মীর মোশাধ্রফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিবাজী, কাজি 
নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদির, কাঁজি আবছুল ওদুদ, কাজি 
মোতাহের হোসেন, স্থফী মোতাহের হোসেন, বেগম স্থৃফিয়৷ কানাল, আবছুল 
করিম সাহিত্যবিশারদ, ডাঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ., বরকতুল্লাহ.১ আবুল ফজ+, 
শাহাদাৎ হোসেন, বেনজির আহমদ, আবুল মনস্থর আহ্মদ, হুমায়ুন কবির 
ইত্যাদি । এদের কেউ-কেউ লোকাস্তরিত, অনেকেই এখনো! জীবিত, কেউ-ব! 
জীবস্মুত। সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে এ'দের দান সম্রদ্ধচিত্ে ম্মরণীয়। হিন্দু 
সাহিত্যিক পরিমগুলে বাস করেও এ'র! শক্তি ও হ্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন । 

তবে হিদুদের সজে তুলনামূলক বিচারট! এক্ষেত্রে অবাস্তর, অযৌক্তিক 
আধুনিক যুগের প্রথমদিকে হিন্দুদের অনুসরণ ও অন্থকরণ করাই ছিল মুললগিস 
সাহিত্যিকদের আদর্শ । ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাবে মধ্যবিত্ত হিন্মু মুসলমানের 
সামাজিক জীবনে ব্যবধান কৃষি হয়ঃ কিন্ত মুনলিম লেখকদের মনে সে-বোর্ধ 
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স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অন্তদিকে রবীন্্রনাথ-শরৎচন্দ্রে সর্বগ্রাসী প্রভাবে অনেক 
হিন্দু লেখকের মত তারাও দিশেহার! ৷ মুসলিমূ সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র 
করে তার! সাহিত্য কৃষ্টি করেছেন-্কিন্ত সেই'সমাজ ও জীবনকে দেখেছেন 
হিন্দুর চোখ দিয়ে। ফলে, কালীতারা দাসী তাদের হাতে হয়েছে কুলসম 
বিবি, মুকলেসর রহমান মুকুলেশ্বর রহমান। হিন্দু লেখকর! বেশি চালাক 
কিনা, তাই মুসলিম সমাজকে উপজীব্য করে 'লেখেনইনি! আর এঁরা যা 
লিখেছেন রজমাংটোর। স্পন্দন তারা ওয়া যায়নি। কেননা হিন্দ লেখকদের 
মত এই মধ্যবিত্ত: মুসলিম লেখইঞ্সিরও .মুসলিম জনজীবনের সঙ্গে কোন 
আন্তরিক *য্লোগাঁঘোগ ছিল ন৷ ১" অনেক পরে_ পাকিস্তান আন্দোলনের 
তাগিদে-_এ দের “ম্যাস-কন্ট্যাক্ট, শুরু। 

এত 'শকমাত্র ব্যতিক্রম--কাঁজি ইমদাদুল হকের “আবদুল্লাহ. | উপন্তাস 
ঠিশেবে “আবছল্লাহ__সমকালীন্রঁ৫লা উপন্ানের মানদণ্ডে পুরোপুরি সার্থক 
না হলেও কাজি সাহেব এখানে মুসলমানের চোখ দিয়ে মুসলিম জীবনকে দেখতে 
পেরেছিলেন। তীর অ-পূর্ব কৃতিত্ব এইখানে । প্রাবন্ধিক, গবেষক, বা আরবী- 
ফাঁসী ইসলামী সংস্কৃতির পটভূমিকায় ধারা সাহিত্য রচনা করছেন তাদের 
কথা অবশ্য ব্বতশ্তর। 

মুসলিম সাহিত্যিকদের এই হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির পরোক্ষ সমর্থনে বছর কয়েক- 
আগে জনৈক সুপরিচিত তরুণ মুসলিম লেখক 'এক আজব হুঁদ' পেশ করেন। 
মুসলিম সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রসঙ্গ তুলে তিনি মে. *ম যুক্তি হানেন, 
পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে । তাঁর মতে £ প্রেম (অবৈধ?) ছাড়া গল্প হয় না__এবং 
মুনলিম সমাজে পর্দাপ্রথার দরুন প্রেমের (অনৈধ?) পথ বড়ই ঘোরালো-_ 
অতএব--! তাছাড়া, মুদলিম পাঠকই-বা! কোথায়? তাদের লেখা “আধুনিক 
সাহিত্য” পড়বে কে? অতএব-_- ! 

উপরোক্ত লেখক, বলা বাহুল্য, শ্রেণীধর্মে মধ্যবিত্ত-_-“মিঞা সংস্কৃতির 
ধারাবাহী--ফলে এই উন্নাসিকতা, প্রেম নিয়ে কল্পনাঝিলাস। নইলে যে” 
পর্ণাপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ, মনেপ্রাণে ত'« ঘোরতর বিরোধী হয়েও জিজ্ঞাস 
থেকে যায়-_-একমাত্র খাঁনদানি ও তার কঙ্কালাশরয়ী মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত পরিবার 
ছাঁড়া মুসলিম জনদাধারণের বিরাটতম অংশের মধ্যে কোথায় এই পর্দার 
প্রতিরোধ? পুববাংলার জেলে-জোলা-কিসান-মাবিদের মধ্যে পর্দার বালাই 
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নেই, পশ্চিমবঙ্েও না। অথচ এদের নিয়ে ঞরপদী সাহিত্য ক্ষ্টির কী বিরাট 
সম্ভাবনাই উপেক্ষিত ! বিশেষ করে, পুববাংলার শিল্পীপ্রাণ জনসাধারণ । মান্্ষ- 
প্রকৃতির আদিম সংগ্রামের যে মহিমময় এরতিহ আজে! এঁর সগৌরবে বহন 
করে চলেছেন-_-তার নামমাত্র পরিচয়ও যদি উপরোক্ত ফরিয়াদী সাহিত্যিক 
ও তার অনুগামীরা রাখজেন ! 

আসলে কার্টিনেপ্টের ও হিন্দু সাহিত্যিকদের চোঁখধধানে। কাগুকারখানায় 
এ'রা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই ওই অঙ্জিাগ্র__মুসলিম পাঠক্রে অনস্তিত্বের 
অভুহাত। 

কোঁন লেখকেরই পাঠক তৈরা হয়ে "বুদ থাকেনা-__শাক্তশালা লেখক 
পাঠক তৈরী করে নেন। রবীন্দ্রনাথের আগে রবীন্দ্-ভক্তরা কোথায়? 
আরো প্রয়োজন, এ্রতিহনিষ্ বলিষ্ঠ সাহিত্য-আন্দোলনের । সাহিত্যে প্রচার- 
কার্য কথাটা! কারে।-কারে। শ্রুতিকটু শোনালেও_সাহিত্যের প্রচারকার্ষে 
আশাকরি চরম বিশ্তদ্ববাদী সাঠিত্যিকেরও আপত্তি নেই । 


॥ ৩ ॥ 


অবিভক্ত বাংলায় নজরুল, জসীমউদ্দান প্রমুখ দুচারজন ছাড় অধিকাংশ 
মুসলিম সাহিত্যিক সম্পর্কে হিন্দু পাঠক অজ্ঞ ছিলেন। বাংল! বিভাগে 
সে-অজ্ঞতার মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছে_-“াঁকা৷ দূর অস্ত, । দুএকটি 
টিমটিমে সাপ্তাহিক ছাড়া এখন পশ্চিমবঙ্গে সুসলিম-পরিচালিত পত্রপত্রিক। 
নেই। নজরুল, কাজি আবছুল ওছুদ, গোলান কুদ্দ,স, আমিনুর রহমান প্রমুখ 
ছুচারজন ছাড়া মুসলিম সাহিত্যিকই-বা এখানে অর কোথায়? 

অবিভক্ত বাংলার যে ছুটি মুসলিম-পরিচালিত মাসিক পত্রিকার নাম সর্বাগ্রে 
স্মরণীয়--তার একটি “সওগাত, আরেকটি “মাসিক মোহাম্মদী |, “বঙ্গীয় 
মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্িক।”, “বুলবুল”, “গুলিত্ত1, শিশু সওগাত” 
মৃত্তিকা, ইত্যার্দির নামও অবিশ্তি এই প্রসঙ্গে আসে-_তবে অধিকাংশ মুসলিম 
সাহিত্যিকেরই সাহিত্যিজীবন শুরু প্রথম দুটি পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। নজরুল 
থেকে অতিন্ঞাধুনিক আলাউন্দীন-আল আজাদ পর্যন্ত প্রায়-গ্রত্যেক 
সুসলিম লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশ “সওগাত'-এর পৃষ্ঠায় । “সওগাত'-এ 


নর পুবপাঁকিস্তানের নতুন সাহিত্য 


প্রগতিগীল উদ্দার দৃষ্টিঙ্গি একদা গৌঁড়া মুসলিম নশ্প্রদায়ের চক্ষুশূল 
হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় “সওগাত” অথণ্ড জাতীয়ভাবাঁদের 
আদর্শে অব্যাহত থাকে__সেজন্েও' কম বাধাবিপত্তির মুখোমুখি তাঁকে হতে 
হয়নি। তুলনায় মওলানা আক্রাম খ|। সাহেবের 'মাসিক মোহাম্মদী” ছিল 
* প্রাচীনপন্থী-_পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র । 

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জাতীযবাদী মুসলমানদের অবস্থা বড় করুণ হষে 
ওঠে। না্প্রদায়িকতার_-তা: " হিনদুই হোক কি মুসলিমই হোক-_ 
রূপ ও প্রকাশ ত্মভিন্ন। দেশর গের প্রথম ধাপেই “মাসিক ম্বোহান্মদী” 
সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানবাদী মুসলির্শ লেখকরাও দেশান্তরী হলেন। ্বেচ্ছাঁষ। 
পরবতীকালে “সওগাত” ও জাতীয়ত[বাদী, অনেক বামপন্থী লেখকও, 
পশ্িনখগ থেকে চলে খেলেন। ম্অবস্থীগতিকে। 

বর্তমানে ঢাকায় “সওগাত ও “মাসিক মোহাম্মদী ছাডাও “মাহে নও, 
“দিলরুবা” “নওবাহার, ইমরোজ», “কাফেলা “বেগম? ইত্যাদি মাসিক ও 
সাপ্তাঙিক রযেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির বববারের ক্রোডপত্রেও নিয়মিত- 
ভাবে সাহিত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত পুববাংলাষ * 
সাঠিত্য-প্রকীশন এখনে! স্বনির্ভর ব্যবসা হিশেবে গড়ে ওঠেনি । সাহিত্য 
জীবী লেখক সেখানে একজনও নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গের অতি সাধারণ 
লেখকও কম করে দশ-বারে। খান গ্রঙ্থেরে রচয়িতা । নম্র পুববাংলার 
প্রথম শ্রেণীর লেখকের পক্ষেও এতগুলি বইযের মুদ্রিত রূপ দেখা আজও 
আকাশকুস্থম। উদাহরণ নিন: ডাঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হক, 
আবদুল গফর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, কাজি মোতাহের হোসেন, আবুল 
মনন্ুর আহমদ, আবুল ফজল, বেগম স্থুফিয! কামাল, ইব্রাহিম খান, গোলাম 
মুস্তফা, মুহম্মদ মনস্রউদ্দীন, জসীমুদ্দীন, মাহ.বুব-উল আলম প্রমুখ প্রাবন্ধিক, 
কবি ও কথাশিল্পীদের কখানা করে বই প্রকাশিত হয়ছে পাকিস্তান কায়েম 
হবার পর ?-_ভেবে-চিত্তে জবাব দিতে হবে । 

কিন্ত, শক্তিমান কবি ও সমালোচক ক। রের মত এঁদের কেউ কেউ 
অধুনা সাহিত্য সাঁধনায় প্রা ইত্তফা দিলেও অধিকাংশই স্বধর্মনিষ্ঠ । প্রবন্ধ 
সাহিত্যে ডাঃ শহীছুল্লাহ, ডাঃ এনামুল হক, মুহম্মদ মননুরউদ্দীন ও কাজি 
মোতাহের হোসেন, কথাসাহিত্যে “আয়না” ও “ফুড কনফারেন্দ*-এর অবিস্মরণীয় 
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কথাশিল্পী আবুল মনন্ুর 'আহ.মদ”, «চৌচির ও “মাটির পৃথিবী'র আবুল ফজল, 
“কাফেলা+, “মজনু বয়াতী+-র ইব্রাহিম খান, “মোঁ”মেনের জবানবন্দী'র 
মাহবুব-উল আলম, আর কাব্যক্ষেত্রে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি বেগম 
সুফিয়া কামাল, নিশ্রায়োজনপরিচয জনীমু্ীন আও পুববাংলার লেখকদের 
অগ্রজস্থানীয়। পুথিসাহিত্য নিয়ে গব্রৈগ্রা কষেনতর মরহুম সাহ্ত্যিবিশারদের 
পথের পথিক আঘছুল গফর সিদ্দিকী অনর্নিশারদ, | 

এরা সাহিত্যাগ্রথ, এঁরা শ্রদ্ধাম্পদ, 'নমস্ত-_কিন্তু পুববাংলার 
নতুন সাহিত্যের প্রাণম্পন্দন এঁ দের রচনাক়' রে পাওয়া যাবে ন। 





॥৪॥ 


“** অধুনা আমাদের সাহ্ত্যিসাধন! স্পষ্টত দুইটি ধারায় অগ্রসর 
হইতেছে । একটা এতিহাহুসারী ইসলামমুখী ধারা, অপরটি 
ইউরোপীয়ইজম অন্থগ সাধনা । সত্যের খাতিরে বলিতে 
হইবে ইসলামমুখী ধারা বড়ই গ্ীণভাবে প্রবাহিত হইতেছে। 
যদিও আমর! মুখে ইসলামপ্রীতি জাহির স্করিতেছি, কার্যত 
তাহার যেন আশানুরূপ প্রতিকলন হইতেছে না । অপর ধারাটি 
তরুণর। আচ্ছন্ন করিয়। আছে । এমত অবস্থায় চিরদিন যাহ 
ঘটিতেছে তাহাই ঘটিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা । তাহা হইল 
আদর্শ-সংঘাত। ফলত বিপ্লব অনিবার্ষ। সকল দেশেই তাহ! 
ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। অবশ্য একপক্ষ যদি নিতান্ত দুর্বল হয় 
তবে আশঙ্কার কিছুই নাই-_প্রতিদবন্দিতা বা মোকাবেল৷ 
করিবার সামর্থ্য না বিন দুর্বল সবলের বশ্যত নীরবেই 
স্বীকার করিবে ।** 
বছর কয়েক «আগে কুমিল্লায় রর পূর্বপাক সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতির 
মঞ্চ থেকে এই কথাগুলি বলেছিলেন মরহুম সাহিত্যবিশারদ । এর মধ্যে 
কিছুটা বেদনার সুর. অন্ুরণিত, অশীতিপর বৃদ্ধের কাছ থেকে সেটা 
অগ্রত্যাশিতও নয়। তবু আজীবন সাহিত্যসেবী বাস্তবকে চোখ ঠারেননি, 
প্রিয় সত্যের উচ্চারণে কণ্ তার কাপেনি। 


নী পুরপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য 


বর্তমানে পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য ম্পষ্টত ছুটি ধারায় বিভক্ত £ 
একদল বাংল! সাহিত্যের মহান এঁতিহের অনুসারী, আরেকদল বাংলা সাহিত্যের . 
সমাধির ওপর পাকিস্তানী সাহিত্যের অমূল শৌধ নির্মাণের সাধনায় তৎপর । 
একদলের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমানবের দ্বিকে,আগামী ভবিষ্যতের দিকে-_-আরেকদলের 
“হের! পর্বতের (হজরত মৌহাসথের সাধনা ও সিদ্ধিত্থান) দিকে, ভবিয়ত নয়_ 
সপ্তম শতাবীর অতীত অন্ধকারে একদল ইতিহাসের সঙ্গে এগোতে চান, 
আরেকদল ইতিহাসের" ফেরাতে চান। একদল বাংলা ভাষার ইয্‌যৎ 
রাখতে অকাতরে বুকের ৯" চালেন, আরেকদল দাবি তোলেন “রাষ্ট্রভাষা 
উদ হোক-_াদের লেখ৷ '্ট়্ ঈনে হয় অন্চ্চারিত আকাজ্ষাটা হল-_বাংলা- 
ভাঁষ! উদ্দু হোঁক !, যেন উদর সঙ্গে ইসলামের রক্তের সম্পর্ক! যেন উদ্তেই 
রচিন হ-স্ছে কোরআন, হাদীস ! যেন উদ্দুতে ন।-পাঁক শব্দ ভূরি ভূরি নেই! 

প্রথম দলের পুরোভাগে শওকত ওসনান, সর্দার ফজলুল করিম, 
মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দীন-আল আজাদ, আবছুল্লাহ-আল মুতী, হাসান 
হাফিজুর রহমান, আবদুল গনি হাজারী, আনিস চৌধুরী, বোরহানউদ্দীন থান 
জাহাঙ্গীর; শামসুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ», রফিকুল ইসলাম ইত্যাদি? 
আবুল হোসেন, আহসান হাঁবাব, আশরাফ দিদ্দিকী, আধুল কাল্দম 
শামসুদ্দীন, মবিন-উদ্দীন আহমদ, আবু রুশদ+ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, প্রমুখ 
স্থপরিচিত তরুণ কবি ও কথাশিল্লীরাও 'এই ধারার২ "মন্ুসারী। এবং 
রাজনীতি সম্পর্কে মতামত যাই হোক, প্রায-প্রত্যেক প্রতিএত সাহিত্যিকের 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন রযষেছে এই দ্িকে। গত পুবপাকিস্তান 
সাহিত্য সম্মেলনে তার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রবন্ধ-সেখক পেয়েছে । রাজনৈতিক 
যুক্তক্রণ্টের মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের জন্তে সকল দলের 
সকল মতের সাহিত্যিকদের যে কিভাবে একত্র সমবেত কর: যায়, সম্মেলনের 
উদ্যোক্তারা তার আঁর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সারা বাংলার সামনে । তাই 
বলে এরা সকলেই কিন্ত সার্কসবাদী বা পাকিস্তান বিরোধী নন-_পাকিস্তানকে 
সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত স্বাধীন, সখী ও * স্ধ এক রাষ্ট্র হিশেবে গড়ে ভুলতে 
এ'রা বদ্ধপরিকর । 

তুলনায় অন্থদলের অন্গামী সংখ্যা মুষ্টিমেয়, জনসমর্থনও নেই তাদের 
পিছনে । পুবপাকিস্তানের সীংস্কতিক জগতে কার্ধত তীর কোণঠাসা 


আধুনিক ভারতীয় সাহিতা ২৪০ 


সাংস্কৃতিক জগত্তের মুসলিম লীগ! তবৃ যে এদের হাকডাক আজও শোনা 
যায়, ছেভু তার অন্তত্র। গোলাম মুস্তফা, ফম্রুখ আহমদ, তালিম হোঁষেন, 
শাহেদ আলী, মুখাথ খারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবছুর রশীদ খান, 
মোস্তাফিজুর রহমান, আস্রাঁর ইবনে শাইঞঠত্াি: দ্বিতীয় গোঠীর সুপরিচিত 


লেখক । 


॥৫॥ 


পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য নিষে আলোচনার প্রধানতম অন্তরায় 
গ্রস্থাভাব। আগেই বলেছি, প্রকাশন-ব্যবস। সেখানে এখনে! ঠিকমত গড়ে 
ওঠেনি । তার ফলে এদের অধিকাংশই এখনো পত্রপত্রিকার লেখক মাত্র, 
গ্রন্থকার মাত্র কযেকজন। এবং সে-সব বইও এত আগে প্রকাশিত বা সংখ্যায় 
এত কম যে এদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাতে অনুপস্থিত । 

যেমন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ._ প্রাক 
বিভাগ যুগেই এ'রা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । আবুলের কাব্য্র্ “নববসস্ত'ঃ 
হবীবের 'রাত্রিশেষ এবং ওয়ালীউল্লাহর গল্পসংকলন “নয়নচারা” বেরিয়েছিল 
সেইসময় । ওয়ালীউল্লাহুর “লাল সালু” উপন্তাস ছাড়া তারপর থেকে এদের 
আর কোম বই-ই বেরোধনি। অথচ “নববসস্ত'র আবুলের সঙ্গে আজকের 
আবুল হোসেনের পার্থক্য আসমান জমিন। 

শওকত ওসমান বয়েসে তরুণ, চালচলনে আরে --তবু ইনিই হলেন 
পুবপাকিস্তানের তরুণ গোঠীর গুরুস্থনীয়। শওকতের সাহিত্যজীবন শুরু 
কবি ও রোমা্টিক গল্পলেখক হিশেবে । নিটোল রোমান্টিক গল্প “পদ্সফুল'-এর 
শওকত ওসমান একদা অসাধারণ খাতি অর্জন করেন । পরে ধীরে ধীরে 
এঁর মানসিকতীয় রূপান্তর ঘটতে থাকে। তার প্রথম শিল্পসম্মত নিদর্শন 
“ফাদার জোহানেস+ | 

পশ্চিষবঙ্গের মুসলিম জীবনের প্রথম সার্থক কথাকার শওকত ওসমান । 
বমানে পুবপাকিষ্তানের। গল্পের আঙ্গিক বা ভাষা সম্পর্কে ইনি যথোঁচিত 
সচেতন নন, কিন্ত জীবনের সঙ্গে অস্তরঙ্গ যোগাযোগ ও বলিষ্ঠ জীবনবোঁধ 
সে-ক্রুটি ঢেকে দিয়েছে। শওকতের “বনি আদম' নিঃসন্দেহে আধুনিককালের 


২৪১ পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য 


অন্ঠতর্ম শ্রেষ্ঠ বাংল! গল্প । সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ভগ্ডামির ওপর দ্বিধাহীন কষাঘাত-_এ'র গল্পের অনগ্য- 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য । "সওগাত”-এ “জিন্দান নামে শওকতের একটি উপস্ঠাস 
প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থাকায় যেটা, গা আর-কোন উপন্টাস বেরিয়েছে কিন! ঠিক 
জানিনে। তবে, আমার মনে"হয়, সত্যিকারের ওপন্তাসিকের সম্ভাবন। রয়েছে 
শওকতের মধ্যে । 'জুন্থ আগা ও অন্তান্য গল্প” এবং “পিজরাপোল? এ'র ছুটি: 
উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। নাটকে (“কীকরমশি” «আমলার মামলা” ) ও 
শিশুসাহিত্যেও (ওটেন সাহেবের বাংলো” ) শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমন 
উল্লেখযোগ্য নয় । 

ওয়ালীউল্লাহ, রোমার্টিক হয়েও মননধর্মী। ভাষার কাকুকর্সে, দৃষ্টির 
তীক্ষতায়, স্মাঙ্গিকের সু প্রয়োগে ও পটভূমির বৈচিত্র্যে এর “নয়নচারা। 
অতুলনীয় । শওকতের মত মুসলিম সমাজকে ইনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে, 
দেখেননি সত্যি, তাঁর খণ্ডিত রূপটিকেই কিন্তু ফুটিয়ে তুলেছেন আশ্চ্যরকম 
নিপুণতার সঙ্গে । এমন “ফিনিশড ও “সফিটস্টকেটেড লেখক পুবপাকি- 
স্তানে দ্বিতীয়,জন নেই। আবুল কালাম শামসুদ্দীন যেন গল্প লেখেন না, 
বলেন। অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথাশিল্পী হিশেবে এর আবির্ভাব_-কিন্ত 
সে-প্রতিশ্রতি শামন্থদ্দীন পালন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। “শাহের 
বান্ু'র লেখকের কাছ থেকে “অনেক দিনের আশ]+ বা “ জানা নাই? 
অপ্রত্যাশিত। গ্রামজীবন নিয়ে শিল্পোভীপু কাহিনী নির্মাণে ১. বশেষ যিনি 
পারঙ্গম, কেন-যে তথাকথিত শহুরে প্রেমের জোলো গল লিখতে গিয়ে 
নিজের ক্ষমতার অযথ। অপব্যবহার তিনি করেন! “কলঙ্ক'র মবিন উদ্দীন 
পরবর্তী গল্পগ্রন্থ “ভাঙা বন্দর, ও “হোসেন বাড়ির বউ*-এ তার পূর্ব খ্যাতি 
অক্ষুপ্ন রেখেছেন-_এর বেশি বলা যায় না। ছোট গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে ইনি 
যেমন সচেতন, দৃষ্টিভঙ্গিতে যদ্দি সে-পরিমাণ স্বচ্ছতা ও বিবৃতিতে সংযম থাকত 
তাহলে নিঃসন্দেহে মবিন ডদ্দীন পুবপাকিস্তানের অন্যতম শ্রেঠ তগ্ণ কথাশিল্পী 
হিশেবে পরিগণিত হতেন। আবু রুশ-দ্‌ যে পর্ন তাঞ্কিক_তাঁর গল্প উপন্যাস, 
পড়লে সেটা বেকম্থুর বোঝা যায়। মুনীর চৌধুরী লেখেন কম যতদূর, 
জানি, গ্রন্থকাঁরও আজ পর্যন্ত নন-_কিস্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, 
এঁর ছোট গল্প, বিশেষ করে নাটিকাগুলি, প্রথম শ্রেণীর শিল্পী-স্বাক্ষর বহন 


১৬ 
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করে। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় মুনীর অগ্রতিহন্দ্ী। মতবাদ যাই হোক শাহেদ আলী 
শক্তিমীন কথাশিল্পী নিঃসন্দেহে । “জিবরাইলের ডানা;-র জন্তে সকল শ্রেণীর 
পাঠকেরই প্রশস্তি লাভের অধিকারী । ,ক্বিস্তীয় গোষ্জীর লেখকদের মধ্যে 
সার্থক কথাশিল্পী বৃলতে শুধু এই না পন আস্কাঁর ইবনে 
শাইখ নাটকের কিছুটা কৃতি, | 
মধ্যে আলাউদ্দীন আদি আনিস চৌধুরী, বোরহান 
উদ্দীন বা হাদীর, সাইয়িদ আতীবাহ কী গকফার চৌধুরী প্রমুখের 
নাম উল্লেখযোগ্য । এঁদের কেউ কেউ- ধর্থা-: আজাদ, আতীকুল্লাহ২_ 
কবিতা লিখলেও, মুখ্যত সবাই কথাশিল্পী। পুরবর্পাীন্তানের তরুণ কথা- 
শিল্পীদের ( প্রবীণরাই কি ব্যতিক্রম?) একট। বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায়-মকলেরই 
উপজীব্য গ্রামজীবন কিন্বা৷ বিভ্তহীন শহুরে সম্প্রদায়। তরুণ হিন্দু লেখকরা 
সাহিত্য-সাধনার শুরুতেই “কি বলবেন'-এর বদলে “কি করে বলবেন, 
নিয়ে বেশি মাথা ঘামান_-এর বিপরীতধর্মী পুবপাকিস্তানের লেখকর!। 
তাই পশ্চিমবঙ্গের মাপকাঠিতে এঁদের অনেকের লেখাই হয়ত শিল্পসুন্দর 
নয় _কিন্তু জীবনের বস্তুনিষ্ঠ বূপায়ণে শিল্পসার্থক। 

তরুণ গোঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথাশিষ্লী আলাউদ্দীন-আল 
আজাদ । “বাংলা “দেশের লেখকরা গোখ. রো হযে জন্মায ঢেশাড়া হয়ে মরে' বলে 
আশঙ্কা, নইলে পুবপাকিস্তানের ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আজাদ-__এই 
ভবিষ্ততৎবাণী অনায়াসে করা ঘযেত। বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 
এবং অনুপম রচনাশৈলী ও আঙ্গিকদক্ষতার যে পরিচয় আজাদ “জেগে আছি” ও 
“ধানকন্ঠা”য় দিয়েছেন__তা অসাধারণ । 

সার্থক উপন্যাসের নিদর্শন পুবপাকিস্তাঁনের নতুন সাহিত্যে নেই বললেই 
চলে। 






॥ ৬ ॥ 
তরুণ কবিদের নিয়ে আলোচনার আগে গোলাম মুত্তফা সম্পর্কে ছুএকটি 


কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন-_ইনিই সবচেয়ে সিনীয়র কিন|॥ এবং, সিনীয়র 
কবিদের মধ্যে একমাত্র মুস্তফা সাহেবই সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে 


সন পুবপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য 
সক্রিন্মভাবে সংশ্লিষ্ট, অন্ঠান্তদ্দের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের কাঁছে পরিচিতও 
অধিকতর । 

গোলাম মুস্তফা গ্রথমে ছিলেন লীরিকধর্মী, পরে হয়ে ওঠেন নজরুল-অম্থকারী । 
যদিচ সে-পরিচয় দিতে আপাত, করতেন ঘোরতর । . “বিদ্রোহী”র প্রতিবাদে 
“নিয়ত লিখে সেই আঁৃত্তি চিহাও (সেদিন রাখতে চেয়েছিলেন। শুধু 
কবি নন, “রূপের নৈশ: উদ, মোহাম্মদের জীবর্ািস্্ী'র রুয়িত। 
হিশেবেও মুস্তফা সাহেব? ধর্ষিটিত-_যদিচ উপন্যাঁস হিশেবে" “রূপের নেশা” 
অলফল প্রয়াস, মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির উচ্ছ্বাসে “বিশ্বনবী” .ভারাক্রান্ত। বরং 
মওলান! আক্রাম খাঁঠদীহেব্র “মুস্তফা-চরিত”, তুলনায় অনেক-বেশি এশ্তিহামিক 
তথ্যসমৃদ্ধ। বর্তমানে গোলাম যুস্তফ! দ্বিতীয় গোষ্ঠীর পুরোভাগে__-কাব্যশক্তি 
নয়, বয়েসব বিচারে । 

তরুণ মুসলিম কবিদের মধ্যে ফয়ুরখ আহ্মদ, না আহসান হাবীব-_-কে 
বেশি শক্তিশালী বলা শক্ত । আসলে, ভিন্ধর্মী ছুই কবির তুলনামূলক বিচারটা 
বিতর্ক-সাঁপেক্ষ ন্যাপার। একদা! অসামান্য সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ফয়ুরুখের 
মধ্যে, ছাত্রজীবনে “কবিতা"র পৃষ্ঠায় তাকে তরুণ বাংলার অন্ততম কৃতি 
সনেটশিল্পলী হিশেবে লক্ষ্য করে অনেকেই উল্লসিত হয়েছিলেন ফর়রুখ 
তখন রীতিমত রোমা্টিক। আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের সঙ্গে মনের 
যোগাযোগ না থাকলেও প্রাণের সংযোগ ছিল, গ্রাণীবেগের প্রাচুর্যে তিনি 
নজরুলের অনুজ । নজরুলের মত অপ্রচলিত আরবী-ফাঁসী শব্দঞ 'গের দিকেও 
এ"র প্রবণতা প্রথমাবধি । তবে, নজরুলের পরিমিতিবোধকে ইনি আত্মস্থ করতে 
পারলেন না, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক এঁতিহকে গ্রহণ করতেও না । নজরুলের 
চোখ ছিল রাষ্ট্রের দিকে, ফয্রুথ হলেন অনন্দৃষ্টি ধর্মের প্রতি । তুলে গেলেন যে 
ইসলাম আর ইসলামী সংস্কৃতি বহু এক জিনিস নয়। ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকার 
মেয়াঁদ সীমাবদ্ধ, সংস্কৃতি বহতা নদী । বিংশ শতকের মধ্যাহ্নে ইসলামের “পুনঃ 
আবাদ, অসম্ভব-_সে-চেষ্টা বাতুলতা; প্রতিক্রিয়ার পৃষ্ঠপে একতা । ফর্রুখের 
ক্ষমতা অনন্বীকার্ধ, 'সাঁত সাগরের মাঝি'-র কবি অবিস্মরণীয়__তাই কাব্যপাঠক 
মাত্রেরই তীর বিরুদ্ধে নালিশ সীমাহীন । 

ফম্ুরুখের বিপরীত হাবীব । ফররুখ প্রথমে মুসলমান, পরে কবি-_াঁবীব 
প্রথমে কবি, তারপরে মুসলমাঁন। ফররুখ আগে মুসলমান, পরে বাঙালি_- 
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বা! কাাণর মত মনোরম প্রেমের কবিড়া। িএ৪ক-সমক্ে হাবীব আমাদের 
পার নিছে রি হছে অধিকাংশ বাঁডালি কবি 
যখন প্রেম জিপ রচনাকে রারীহরণ কা অপরীধ গশয'করতেন। রাত্িশেষ 
হাবীবের একহাত প্রকাশিত্ব, কাব্যগ্রন্থ। প্বিম্পর রূপান্তরের একটা সুস্পষ্ট 
পরিণতি এতে লক্ষী সনোবিলাস ছেড়ে কবি মাটিব পৃথিবীতে নেমে 
আসছেন। কিন্তু আমার ধারনা, রোমাটিক প্রেমের রুবিতাতেই হাবীব 
সার্থক ॥ বুদ্ধ-দুতিক্ষ দাঙ্গা-দেশভাগের ধাক্কা বিপর্যস্ত রোমার্টিফ মানসিকতার 
অনিবার্ধ পরিণতি হয় বিপ্লবমুখীতা নয নৈরাজ্যবাদ-_ব্যঙ্গবিজ্রপের পথ বেছে 
নেওয়া । হাবীব বিপ্লবী হয়ে ওঠেননি, শেষের পথই বেছে নিয়েছেন-_ 
“হকনাম ভরসা” “ধন্তবাদ” ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে স্বিশেষ স্মরণীয়। তবু, 
এখনো মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা পুরনো হাবীবকে ফিরে পাওয়া যায়। 
ভার ছুর্মর আশাবাদ আজে! থেকে থেকে ঝিলিক দিযে ওঠে । আজও হাবীব 
প্র দেখেন্__ প্রেমের, সুন্দরের । 

নতুন যুপের কার্যজিজ্ঞাসা যে-কজন মুসলিম কবির মনকে প্রবলভাবে 
নাড়া দিয়েছিল আবুল হোসেন তাদের সর্বাগ্রগণ্য । আঙ্গি কদুরত্ত-_ 
সমসাময়িক মুসলিম কবিদের মধ্যে আঙ্গিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন । 
গন্কবিতা৷ নির্াণে এর নিপুণতাও অসাধারণ ।-_ছিল ! কেননাঃ দেশভাগেব 
পর “মেহেদীর জন্ত' পর্যায়ে গুটিকয় অত্যাশ্চর্য গন্ভকবিতা৷ ছাড়া আর-কিছুই 
তিনি প্রায় লেখেন লি। কি-করে-যেন আবুলের মনে একটা ধারন। হয়ে 
গিয়েছে--বেশি লিখলে লেখ। পড়ে যায়। হায়, আবুল হোসেন ! ববীন্ত্রনাথের 
বাংলায় বেশির সংক্ষাটা যে কত-বেশি তা যদি ভেবে দেখতেন! মতিউল 
ইামলাঙ্দ বিপ্লবী কবিতায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন- কিন্ত কাব্যের ক্ষেত্রে ইনি 
কমাদর্শনিঠ নন / আঁসরাফ সিদ্দিকী জাত কবি, এ'র “তালেব মাস্টার ও 
'অন্তান্ত কবিতা”য় পড়ে-সুগ্ধ-হবার-মত অনেকগুলি কবিতাও রয়েছে, বর্তমানে 
লেখেনও আরাফ সকলের চেয়ে বেশি--তবু আপসোস, আঁতও নিজন্ব একটি 
কার্যনীছি গড়ে তুলতে সঙ্ষম হলেন লা! । অপরের অন্থনরণে বা অন্ুকরণে-হোক 


৪৫ পুবপাকিস্ত নতুন ৰি 
সেনঅচুসরণ-অন্ুকরণ যারাই সার্থক-_-নিজের .প্রতিভার অনেকখানি 


/ রর রিই তালিম হোসেনের স্থান।* তালিম হোসেন 
নন ন্বজাগৃতির, করি হিশেবে পরিচিত । তালিম 
* ফরিতা, লিখেছেন, শ্রেষের,. নন সম্পর্কে কিন্তু 
মতামত দেওয়া দষ্বর। কেনা, এঁর কবিতার পাঠোস্ান্ধ ধর্ণক্ের পাঠকের 
পক্ষে অসম্ভব। মুফাঁথ খাঁিলেয 'আঁরবী-ফার্ী শব প্রযোগের ঘটা! দেখে মনে 
হয় আরবমরুর কোন কবি বুঝিব! বাংল৷ ক্রিয়াপদগুলে! জেনে নিয়ে কবিতা 
লিখেছেন বাংলা :হুরফে। সৈয়দ আলী আহসান প্চাহার দরবেশ-এর কৰি 
ভিশেবে- শক্তির পরিচয় দেন_-তবে কাব্যরচনার বদলে কাব্যসমালোচনার 
ক্ষেত্রেই ইনি অধিকতর সার্ক, যাই হোক দৃষ্টিভঙ্গি । 
হাঁসান হাফিজুর রহমান ও শামস্থুর রহমান তরুণতরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
প্রতিষ্তুতিসম্পন্ন। ছুজনেই জীবনবাঁদী কবি__কিন্তু শুধু প্রগতিশীল বক্তব্যের 
খাতিরে নয়, ত'র সুচাঁরু প্রকাশেব জন্তেই এরা বিশিষ্ট । কাব্যের আলঙ্কারিৰ 
দিক সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন দুজনেই । এব”, আঁধুনিক মনন ও মানসিকতা? 
অনুসাবী, গৌরবময় বাংল৷ কাব্যএঁতিহোব উত্তবসাঁধক। 
এই হল পূর্বপাঁকিস্তানের নতুন সাহিত্যের মোটামুটি পরিচষ। অসাধারণ শক্তি- 
মত্তার পরিচয় কেউ দিতে পারেননি সত্যি, যুগন্ধর লেখকও £েউ নন__কিহ্‌ 
বহর মিলিত প্রয়াসে এরা আজ নতুন ইতিহাস নির্মাণ কর | পাকিস্তাও 
আন্দোলনে, অস্বীকার করার যে। নেই, মুসলিম লেখক মাত্রেই কম-বেশি প্রভাবিঘ 
হন। দেশ ভাগ হয়ত তাঁরা সবাই চাননি, সাম্প্রদায়িকতাকেও দ্বণা কবেছেঃ 
মনেপ্রাণে_কিন্ত ঘটনাচক্রে বিত্রান্তিকে এড়াতে পাবেন নি। পাকিস্তান 
সংস্কৃতি'র স্বপ্নও দেখছেন কেউ-কেউ । অবিশ্তি সে-স্বপ্র ভাঙতে দেরি হয়নি 
রক্ত দিয়ে সে-তুলের প্রায়শ্চিত্য করতে এঁর! পিছু হটেননি। 
গত সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্ততায় শ্রদ্ধেয় শহটঞহ, সাহেব পুৰ 
পাকিস্তানের জনমনেরই প্রতিধধনি করেন অষ্টাদশ শতাব্ীর কবি আবছু। 
হাকিমের পদ্চাংশের উধৃতি দিয়ে। 
যে সবে বঙ্গেতে জম্মি হিংসে বঙ্গবাণী। 
সে সবার কিব! রীতি নির্ণয় ন। জানি ॥ 





আঁধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ২৪৬ 


মাত! পিতাঁমুর কষে বঙ্গেতে বসতি ।” 
দেশী ভাষা উপহেশ মনে হিত অতি। 
পেগী জাম! রিষ্। যার মমে ম! জুায়। 
দি খাবি কেন বিশে নই 


নব রর টানে গরণের শষ্টী বিগত , ভাষা-আন্দোলন। বাংলা 
রতি কু ভালোবাসাই পুরা কিক আত করেছে, নতুন 
১ বাঙালি সনি প্রতি শরন্ধাস্থিত করে তুলেছে। 
এই উজ্জীবনের উজ্জল দ্থাক্ষর হাসান হাফিজুর রহমানের “অমর একুশ? £ 
***কৃষাণ যেমন ব্ধার পলিসিক্ত মাঠে রোয়! ধানের চারাগুলো 
রেখে আসে সোনালী শস্তের জন্মের আকাঙ্ায় 


তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলে। জনতার গভীরে বুনে এসেছি ১***** 
দেশ আমার ! তোমার প্রাণের গভীর জলে ম্লান করে এবার এলাম ॥*****, 







জক্ষ লক্ষ চারাধানের মত আদিগন্ত প্রাণের সবুজ 

শিখাগুলে! দেখি, 

কী আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছ-_একটি দিন আগেও তো! বুঝতে 
পারিনি, 

কী জাশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে 
সংকামিত হয়েছ__ 

একটি দিন আগেও তে বুঝতে পারিনি, দেশ আমার ॥***** 


হে আমার জ্ঞান! একটি মানে উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও 
যা হায় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়, 

ওষধি জন্মের মত একবার প্পন্দিত হয়ে যে খ্বণা আর 

কখনে। মৃত্যুকে জানে না, ছে আমার জ্ঞান! 


আরুর প্রথম হৃদয়দন্থিত শব, 

সন্থুত্ের প্রথম দীক্গ! যে উচ্চারণে 

তারই সম্থাঁনৈর জন্তে তার! বুখবন্ধ হয়ে দাড়িয়েছিল 

বুদ্ধ আর যোহাপ্মদের দৃষ্টির যত! দীপ্তি, 

ফন্তুর বুখছেশের মঠ উন্মধিত আবেগ, 

আকাশের থে সাতটি তারা সসন্ত নীলিমার ভেতর চিহিত হয়ে আছে 
তাদেরই মত অনন্ত 1... 


২৪৭ পুবপাঁকিস্তানের নতুন সাহিত্য 


ভাবের একজন আজ নেই, 

নাঁ, তাঁর! পঞ্চুশ জন আঞ্জ নেই_ 

আর, আমর! সেই অমর শহীদদের অন্টে 

ঠাদের প্রিয় মুখের ভাষ! বাংলার জন্তে একচাগ গাখরর মত এক ঈুয়ে গেছি, 
হিমালবের মতে। অভেস্ত বিশাল 'হয়ে গেছি। 


ছে আমার দেশ! বন্যার মতো 

সমস্ত অভিজ্ঞঠার পলিধাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি; 

এখানে 'আমাদের মৃতু ও জীবনের সন্ধি, 

সধুহসৈকতে ছুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন 

দুরদিগন্তের হাওয়! হাহাকার করে 

তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত মিন! হৃদয়, 
'"শনে রয়েছে ম। আর পিতা, 

ভাই আর বোন-_ম্বজনবিধুর পরিজন 

আর তুমি আমি, দেশ আমার ! 

এখানে আমর। ফ্যারাউনের আযুর শেষ কটি বছরের ওদ্ধত্যের মুখোমুখি, 

এখানে আমর| পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাড়িয়ে ; 

গ্শ আমার ! সুন্ধ অথব। লক এই দ্বন্বের সীমান্তে এনে 

মায়ের শ্রেহের পক্ষ থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি ঃ 

এবার আমর! তোমার ॥ 


বন্তিবামিনী ম! অকল্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের কাছে ধ - পারলে 
যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে 

তেমনটি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইযের অকাল মৃত্যুকে তুলেছি 

মা, তোমাকে পেয়েছি বলে। 

আজ তে৷ জানতে এতটুকু বাকি নেই মাগো, 

তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও-_ 


বাঙালির মন বাঙালির আশ! বাঙালির ভাষা_-এ* হউক এক হউক 
এক হউক'"" 


॥গ॥ 


ধণস্বীকান 

এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে সাহাঁষা করেছেন 

অন্নদাশঙ্কর রায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, 
কানাইলাল সরকার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, কাজি আবুল ওছুদ, 
অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, 
আবছুল কাদির (ঢাকা ), মাহমুদ আহ মদ, ঈশ্বরচন্দ্র শেখর- 
শাস্ত্রী (বঙ্গ-তামিলন ), অমল ঘোষ (মাজ্রাজ ), টি এন 
সেনাপতি ( এ ), এম কে ধর ( শানগর, কাশ্মীর ), কালিন্দীচরণ 
পাণিগ্রাহী (কটক), শচীন দত্ত (এ), এম, কুনহাপ্সা, 
শিউকুমার জোশ্ী, রামনিক মেঘানী, লক্ষ্মীকাস্ত ভাট, অসীম 
সোম, সুকুমার মুখোপঞ্ধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, হর্নামদাস 
সহরাই, মুহম্মদ জফীর, চিত্তরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ন্যাশন্যাল 
লাইব্রেরী ), শ্রীমতী শুভস্করী বন্দ্যোপাধ্যায় (এ), যাদব 
মুরলীধর মুলে ( এ), বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, ভালচন্দ্র গোখলে, 
চিন্তামন বামন দাতার, এম এন নাগরাজ, পারভেজ শাহিদী 
ভাগবতচন্ত্র ঘোষ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব ও মিহির সেন। 


